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জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 
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কর্তৃক প্রকাশিত। 
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কম্পিউটার কম্পোজ 
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ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য । 
মু্রণে : 


ভূমিকা 
প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যায়ন ও 
পরিমার্জন করা হয় এবং এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের 
পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 
শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 
কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক 
অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। জাতীয় 
কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের 
সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি, এনসিসিসি- 
এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় । 
শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশে যে সমস্ত নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা যেন অনুসন্ধিৎসু মন 
দিয়ে দেখার প্রয়াস পায় এবং বিজ্ঞান মনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে ওঠে সেদিকে সযত্র 
দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, ধারণ ক্ষমতা এবং মানসিক পরিপন্কতা বিবেচনায় 
নিয়ে সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞান পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের 
বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অধিকতর স্পষ্ট ধারণা প্রদান করার জন্য বিষয়বস্তু 
উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ 
সৃষ্টি ও পাঠ গ্রহণ সহজ করার জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। 
কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুতের সাথে 
বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর 
প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণ কিছু 
ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত 
করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। 
এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মুল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন 
তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল, তারা 
উপকৃত হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 
এক উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস ১ 
দুই মাটি ১৩ 
তিন পানি ২৮ 
চার বায়ু ৩৮ 
পাচ বিদ্যুৎ শক্তি ৪৭ 
ছয় তাপ শক্তি ৫৭ 
সাত শব্দ ৬৯ 
আট স্বাস্থ্য বিধি ৭৮ 
নয় রোগ বিস্তারে কীটপতঙ্গ ৮৮ 
দশ প্রাথমিক চিকিৎসা ৯৫ 
এগার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০১ 
বার জনসংখ্যা ও পরিবেশ ১০৯ 


অধ্যায় এক 


উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস 


আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের উদ্ভিদ। এদের সম্পর্কে জানতে হলে 
এদের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে জানতে হবে । এর আগে জানা দরকার জীব ও জড়বস্তুর 
পার্থক্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্যগুলো তোমাদের মনে আছে কিনা । তোমরা জান 
আমাদের পরিবেশে বিভিন্ন রকমের জীব এবং জড়বস্তু রয়েছে । পরিবেশের বিভিন্ন জীব 
এবং জড়বস্তু শনাক্ত করতে পারবে কি? নিচের উল্লেখ করা জীব ও জড়বস্তুগুলো জীব 
ও জড় এ দুই ভাগে সাজাও: 

আমগাছ, কইমাছ, মাটি, কবুতর, বায়ু, গোলাপ গাছ, পানি, মাছি, ঘাস, কাঠ, বালু, 
মশা, পাথর । 


জড়বস্তু জীব 


জীব ও জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। জীব ও জড়বস্তুর 
পার্থক্যগুলো নিচের ছকে লেখ: 


জড়বস্তু জীব 


তোমরা জান যে আমগাছ, ঘাস, কুমড়ালতা জীব । মানুষ, মশা, মাছি, গরু, পাখি এরাও 
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জীব । কিন্তু আমগাছ, ঘাস ও কুমড়ালতা এক রকমের জীব এবং মানুষ, মশা, মাছি, 
গরু, পাখি অন্য প্রকার জীব । আমগাছ, ঘাস, কুমড়ালতা এগুলো উদ্ভিদ। মানুষ, মশা, 
মাছি, গরু, পাখি এগুলো প্রাণী। 

এদের পার্থক্যগুলো নিচের ছকে লেখ: 

উদ্ভিদ প্রাণী 


এবার এসো উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস কী তা জানি। তোমাদের চারপাশে নানা রকমের 
উদ্ভিদ রয়েছে । একটু লক্ষ করলেই দেখবে এদের কোনো কোনোটি অনেক বড়, যেমন- 
তালগাছ, আমগাছ। এদেরকে বলা হয় বৃক্ষ। এসব উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে অনেক 
গভীরে থাকে । এদের কাণ্ড মাটির উপরে থাকে, কাণ্ড শক্ত ও মোটা । কাণ্ড থেকে শাখা 
ও শাখা থেকে প্রশাখার সৃষ্টি হয়। কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফল 
ধারণ করে । কাণ্ড থেকে আমরা কাঠ পাই। 


আর এক ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো বৃক্ষের মতো এত বড় নয় যেমন- রঙ্ঞান, 
গোলাপ, জবা ইত্যাদি। এদের মুল বৃক্ষের মূলের মতো মাটির গভীরে যায় না। এদের 
কাড, শাখা ও প্রশাখা শক্ত, তবে বৃক্ষের কাড ও শাখা প্রশাখার চেয়ে অনেক ছোট ও 
চিকন। এদের বলা হয় গুল্ম । গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদে প্রধান কাণ্ডটির সারা গায়ে শাখা 
গজায়। ফলে একে ঝোপের ন্যায় দেখায় । ঘাস, কুমড়ালতা, মরিচ গাছ এগুলো গুলোর 
চেয়ে ছোট । এদের কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা নরম । এদের মূল মাটির গভীরে যায় না। 
এদের বিরুৎ বলা হয়। 


উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস ৩ 


1) 
(চাট যে 


' মরিচ গাছ 


বিদুৎ 


চিত্র: বিরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ 
তোমরা তিন ধরনের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেছ। এবার তোমার স্কুল গৃহের 
আশপাশের উদ্ভিদগুলোর নাম তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিচের ছকটিতে উল্লেখ কর: 


বিরুৎ গুলু বৃক্ষ 


ছোলা, মটর এবং সীমের যে কোনো একটির বীজ নাও । চায়ের পিরিচে অল্প পানিতে 
ভিজিয়ে রাখ । ধান, গম এবং ভুট্টা বীজ থেকে যে কোনো একটির ১০/১২টি বীজ নাও । 
এদেরকেও আলাদা একটি চায়ের পিরিচে অল্প পানিতে ভিজিয়ে রাখ । ভেজা বীজগুলো 
প্রতিদিন লক্ষ কর। পিরিচের পানি যেন শুকিয়ে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখবে । কয়েক 
দিন পর বীজ থেকে অঙ্কুর বের হবে। 
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চিত্র: পিরিচে ভিজিয়ে রাখা বীজ 
প্রথম পিরিচ থেকে একটি অজ্ঞকুরিত ছোলা, মটর অথবা সীম বীজ নাও । সাবধানে ধীরে 
ধীরে বীজের বাইরের খোসা ছাড়িয়ে নাও। ভেতরের হান্কা রঙের বস্তুটি লক্ষ কর। এর 
এক পাশ থেকে অজ্ঞকুর বের হয়েছে। ভালো করে লক্ষ করে দেখ এতে দুইটি অংশ 
রয়েছে। একটু চাপ দিলে অংশ দুইটি আলাদা হয়ে যাবে । এ দুইটি অংশকে বীজপত্র বা 


চিত্র: ছোলা বীজ, মটর বীজ ও সীম বীজ 
এবার দ্বিতীয় পিরিচ থেকে একটি অজ্কুরিত ধান, গম অথবা ভূট্টাবীজ নাও । সাবধানে 
ধীরে ধীরে বাইরের খোসা ছাড়িয়ে নাও। খোসার ভেতরের অংশটি লক্ষ কর। ছোলা, 
মটর বা সীম বীজের মতো এসব বীজের ভেতরের অংশটিতে কি দুইটি ভাগ রয়েছে? 
লক্ষ করে দেখ এসব বীজের খোসার ভেতরের অংশ বা বীজপত্র একটি । 
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চিত্র: ধান, গম ও ভূট্টাবীজ 


ছোলা, মটর ও সীম বীজে তোমরা দুইটি বীজপত্র দেখেছ। এসব উদ্ভিদকে দ্বিবীজপত্রী 
উদ্ভিদ বলা হয়। এসব উদ্ভিদের কাড়ে শাখা প্রশাখা থাকে । ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি 
উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র আছে । এসব উদ্ভিদকে একবীজপন্রী উদ্ভিদ বলা হয়। 


এদের কাণ্ড শাখান্বিত নয় । 
এবার আম, কীঠাল, জাম, তাল, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি উদ্ভিদগুলোকে নিচের 
ছকের শিরোনামে যথাযথ স্থানে লেখ: 

একবীজপত্রী দ্বিবীজপত্ৰী 


নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর। চিত্রটিতে তোমরা কী দেখছ? তোমার স্কুল, বাড়ির 
আশপাশে খুঁজে দেখ এসব উদ্ভিদ দেখতে পাও কিনা। এ বিষয়ে তোমার শিক্ষক 


তোমাকে সহায়তা করবেন । উচ্ভিদগুলো ভালোভাবে লক্ষ কর । 


এসব উদ্ভিদের সবগুলোতে ফুল হয় কি? কোনোটিতে ফুল হয় আবার কোনোটাতে ফুল 
হয় না। যে সকল উদ্ভিদে ফুল হয় সেগুলোকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। আমাদের 
চারদিকে যে সকল উদ্ভিদ দেখতে পাই এদের বেশির ভাগই সপুষ্পক উদ্ভিদ। আম, 


সপুষ্পক উদ্ভিদ। ঢেকিশাক, ব্যাঙের 
ছাতা, পানির শেওলা, দেয়ালে কিংবা 
গাছের গুড়িতে জন্মানো মস-এসব 
উদ্ভিদে ফুল হয় না। এগুলো 
অপুষ্পক উদ্ভিদ। তোমার শিক্ষকের 
সহায়তায় একটি মরিচ, বেগুন অথবা 
যে কোনো ফুলগাছের চারা সংগ্রহ কর। গাছটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর । 


গাছটির মূল আছে কি? কাণ্ড আছে কি? শাখা প্রশাখা আছে কি? পাতা আছে কি? 
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পাতাগুলো দেখতে কেমন? গাছটিতে ফুল ও ফল হয় কি? গাছটি পর্যবেক্ষণ করে 
প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের কর । উদ্ভিদের একটি চিত্র তোমার খাতায় একে এর বিভিন্ন 
অঙ্গ চিহ্নিত কর। 

তুমি যে উদ্ভিদটি পর্যবেক্ষণ করলে এটি একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ । তুমি দেখেছ এর মূল, 
কাণ্ড, পাতা আছে এবং এতে ফুল ও ফল হয়। 

এবার তোমার শিক্ষকের সহায়তায় কিছু শৈবাল ও ছত্রাক সংগ্রহ কর। পুকুর, নদীর 
জন্মে। গোবরের স্তুপে, জমে থাকা ময়লা আবর্জনার আশেপাশে ব্যাঙের ছাতা জন্মে। 
ভেজা স্যাতস্যাতে দেয়ালে সবুজ কার্পেটের মতো মস উদ্ভিদ জন্মে । 
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চিত্র: শৈবাল উদ্ভ্দি 


এ রকম পরিবেশে ঢেকিশাক ও অন্যান্য ফার্ন উদ্ভিদও জন্মে । উদ্ভিদগুলো সংগ্রহ করে 
একটি একটি করে পর্যবেক্ষণ কর। এদের কোনটির মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে লক্ষ কর । 
সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা আতশ কাচের নিচে সংগৃহীত শৈবাল পর্যবেক্ষণ কর। 
শৈবাল উদ্ভিদের রং কী? এদের মূল, কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পাতা আছে কি? 
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শৈবাল একটি অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের 
রং সবুজ | দেহ সূতার মতো । মূল, কাণ্ড, 
শাখা প্রশাখা, পাতা নেই। ফুল ও ফল 
হয় না। শৈবাল উদ্ভিদের একটি চিত্র 
তোমার খাতায় এঁকে বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। 
ব্যাঙের ছাতা কিংবা অন্য কোনো ছত্রাক 
পর্যবেক্ষণ কর। ছত্রাক উদ্ভিদের রং কী? 
এদের মুল, কান্ড, পাতা আছে কি? 
ছত্রাক একটি অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের 
মূল, কাণ্ড, পাতা নেই। ফুল ও ফল হয় না। এদের রং সবুজ নয়। তোমার খাতায় 
ছত্রাক উদ্ভিদের একটি চিত্র আঁক। এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ । 


মস খুব ছোট উদ্ভিদ। অনেক উদ্ভিদ একসাথে জন্মে। এজন্য দেখতে সবুজ কার্পেটের 
মতো দেখায় । আতশ কাচের নিচে মস উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ কর। 


চিত্র: মস উদ্ভিদ 
এদের রং কী? এদের মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে কি? মস একটি অপুষ্পক উদ্ভিদ । 
এদের রং সবুজ । দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো অঙ্গা আছে। তবে এসব মূল, কান্ড 
ও পাতা 
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সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো নয় । এদের ফুল ও ফল হয় না। তোমার 
খাতায় মস উদ্ভিদের চিত্র একে বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। 


ফার্ন উদ্ভিদ দেখতে অনেকটা সপুষ্পক উদ্ভিদের মতো। তোমার সংগ্রহ করা ঢেকিশীক 
অথবা অন্য কোনো ফার্ন উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ কর। এদের রং কী? এদের মূল, কাণ্ড ও 
পাতা আছে কি? পাতায় চিত্রের মতো খুব ছোট দানাদার আর কিছু দেখতে পাও কি? 
এগুলোকে সোরাস বলা হয়। 

ফার্ন একটি অপুষ্পক উদ্ভিদ । এদের রং সবুজ । দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো অজ্গ 
আছে। মূল সপুষ্পক উদ্ভিদের মূলের মতো নয়৷ তোমার খাতায় ফার্ন উদ্ভিদ একে এর 
বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। 


চিত্র: ফার্ন উদ্ভিদ 
সীম, মটরশুটি, কাঁচা আম, লেবু এসব ফলের যে কোনো একটি নাও । এবার ফল কেটে 


অথবা খোসা ছাড়িয়ে দেখ, বীজ ফলের কোথায় থাকে । লক্ষ কর আম, জাম, কীঠাল এসব 
ফলের বীজ ফলের তৃক এবং রসালো অংশ দিয়ে ঢাকা থাকে । এজন্য এসব উচ্ভিদকে 
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আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে। 

তোমার খাতায় তুমি যে ফলটি পর্যবেক্ষণ 
করেছ তার চিহ্নিত চিত্র আঁক। অনেক 
উদ্ভিদের বীজ ফলের অংশ দিয়ে ঢাকা 
থাকে না। এসব উদ্ভিদকে নগ্রবীজী উদ্ভিদ 
বলে। আমাদের দেশে নগ্রবীজী উদ্ভিদের 
সংখ্যা খুব কম। সাইকাস একটি নগ্নুবীজী 
উদ্ভিদ । পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাইকাস পাওয়া যায় । 


চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ কর। আবৃতবীজী উদ্ভিদের মতো সাইকাস উদ্ভিদে ফল হয় না। 
বীজধারক পাতার পাশে বীজ উৎপন্ন হয় । পাইন এবং অরোকেরিয়া নগ্নবীজী উদ্ভিদ । 
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উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস ১১ 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 

তোমরা জান যে, পরিবেশে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ রয়েছে । পরিবেশে নানা রকমের 
প্রাণীও রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 

উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আমরা আমাদের বেচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য 
নানা রকমের উপাদান সংগ্রহ করি। দিনের বেলায় উদ্ভিদ বায়ুতে অক্সিজেন ছাড়ে এবং 
বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদের জন্যই বায়ুতে কার্বন 
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পেলে পরিবেশের তাপমাত্রা 


গ্রহণ করে দেহে জমা রাখে। রা 
প্রাণী উদ্ভিদজাত খাদ্য থেকে i 


প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পায়। প্রাণীর মৃত্যুর পর খনিজ লবণ আবার মাটিতে মিশে যায় । 
সেখান থেকে উদ্ভিদ খনিজ লবণ আবার গ্রহণ করতে পারে। উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলে এভাবে 
প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে । 

পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করতে হলে আমাদের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন করতে হবে। 
প্রয়োজন ছাড়া গাছপালা কাটা উচিত নয়। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ 
সপ্তাহ পালন করা হয়। এ সময় সারা দেশে সবাই মিলে গাছ লাগাতে হবে । বাড়ন্ত 
গাছকে গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে । 

পরিবেশ ভাল রাখতে হলে পশু পাখির যন্ত করতে হবে । পশুপাখি শিকার করা বন্ধ 
করতে হবে । শীতের মৌসুমে অতিথি পাখিদের প্রতি য্রবান হতে হবে । ফাদ পেতে 
পাখি ধরা, বাজারে পাখি বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। 
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অনশীলনী 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (খ) দাও 
১। দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি ? 


বাঃ বলক ম। খ) পাতা বড় 
গ) বীজপত্র দুইটি ঘ) বীজ নগ্ন থাকে 
২। এক বীজপত্রী উদ্ভিদ কোনটি ? 
ক) মটর খ) ধান 
গ) ছোলা ঘ) সীম 
৩। অপুষ্পক উদ্ভিদ কোনটি ? 
ক) ঢেকিশাক খ) সূর্যমুখী 
গ) ধান ঘ) মরিচ 
৪। রং সবুজ নয় কোনটির ? 
ক) শৈবাল খ) মস 
গ) ফার্ন ঘ) ছত্রাক 
খ. শুন্যস্থান পুরণ কর 
টিন উদ্ভিদের রং সবুজ নয় । 
২। মুল, কাণ্ড ও পাতা থাকে না ---------_- ও--------- উদ্ভিদে । 
৩। দুইটি বীজপত্র থাকে --------77-777 উদ্ভিদের বীজে । 
৪1: গেরোল উচ্ডিদে ৰ ০০৮4২55 ভুরি নেই। 
৫। সপুষ্পক উদ্ভিদের --------১-777727772 ও ------- আছে। 
৬। ফার্ন উদ্ভিদের মূল ------------- উদ্ভিদের মতো নয়। 
৭। বীজধারক পাতায় ----------- উদ্ভিদের বীজ থাকে । 
গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ব 


১। ফার্ন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ । 
২। একটি নগনবীজী উদ্ভিদের নাম কর । নগ্রবীজী উচ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। 
৩। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভূমিকা বর্ণনা কর। 


অধ্যায় দুই 


মাটি 


পৃথিবীর প্রায় এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ পানি। আমরা স্থল ভাগে বাস করি। স্থল 
ভাগ মাটির তৈরি। আমরা এ মাটিতেই বাড়ি ঘর, স্কুল, খেতখামার তৈরি করে 
আমাদের জীবন কাটাই । মাটির উপর গাছপালা জন্মায় । আমরা উদ্ভিদ থেকে ফসল 
পাই। উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য যোগায় । 

মাটির সাথে আমাদের যেমন সম্পর্ক আছে, উদ্ভিদেরও মাটির সাথে সম্পর্ক আছে। 
মাটিতে উদ্ভিদ জন্মায় । উদ্ভিদ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধ পাই। এভাবে মাটি 
আমাদেরকে খাদ্য ও আশ্রয় দেয় । তাই মাটি আমাদের মায়ের মতো । 

মাটি কী 

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী পৃষ্ঠের যে নরম স্তরে গাছপালা জন্মে ও পানি শোষণ করে বড় 
হয় তাই মাটি ৷ পৃথিবীর উপরিভাগ মাটি দিয়ে গঠিত । আমরা আজ যে মাটিকে দেখছি 
আসলে তা বহু পূর্বে এরুপ ছিল না। বর্তমান অবস্থায় পৌছাতে কোটি কোটি বছর সময় 
লেগেছে। 

মাটির বৈশিষ্ট্য 

মাটিতে কাদা, বালি, কাঁকর মিশে থাকে । মাটিতে নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মে ও প্রাণী 
বাস করে । তাছাড়া গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনা পাতা, ফুল, ফল, ডালপালা, ফলের 
খোসা ইত্যাদি পচে মাটিতে মিশে যায়। গাছপালা ও প্রাণিদেহের পঁচা অংশ একত্রে 
মিশে তৈরি হয় হিউমাস। হিউমাস মাটির একটি গুরুত্পূর্ণ উপাদান । হিউমাসের রং 
কালচে, এটি মাটিকে উর্বর করে । তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগান থেকে মাটি তুলে এনে 
ভালো করে পরীক্ষা কর। লক্ষ কর মাটিতে কী কী আছে। 
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একটি লম্বা কাচের পাত্র বা গ্লাসে পানি নাও এবং কিছু পরিমাণ মাটি মিশাও । মিশ্রণটি 
ঝাকিয়ে কয়েক ঘন্টা রাখ । দেখবে মাটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়েছে। 


প্রতি স্তরের কণাগুলোর আকার 
বিভিন্ন রকম। দেখবে নিচে জমা 
হয়েছে নুড়ি ৷ নুড়ির আকার বড়। 
মোটা বালি নুড়ির চাইতে ছোট 
বালির ৷ কাদামাটি মিহি দানার । 
স্তর। সবার উপরে মাটিতে মিশে 
থাকা হিউমাস ভেসে থাকে । 


গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতে পুকুর 
বা ডোবা থাকে । পুকুর বা ডোবার 
তলায় কাদা মাটি থাকে । পানিতে নামলে প্রায় হাটু পর্যন্ত পা কাদায় ডুবে যায়। এ 
কাদা মাটি খুব নরম, দানা খুব ছোট ও মিহি। কাদা মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা খুব 
বেশি, আর সহজে শুকায় না। এ মাটি শুকালে প্রথমে আঠালো ও পরে শক্ত হয়। এ 
মাটিকে এঁটেল মাটি বলা হয়। পানিতে ভিজালে এ মাটি কাদা হয়ে যায়। 
বর্ষাকালে জমি পানিতে ডুবে যায় এবং জমির উপর পানির সঙ্গে মিশে থাকা মাটির 
কণার আস্তর পড়ে । মাটির কণা বলতে মাটিতে মিশে থাকা বালি, পানি ও কাদার 
কণাকেই বুঝায় । এ মাটির কণা খুব ছোট ৷ কণাগুলোকে পলি বলা হয়। কণার ফাকে 
পানি ও বাতাস থাকতে পারে । এ মাটিকে পলি মাটি বলে। চাপ দিলে এ মাটি গুঁড়া 
হয়ে যায়। পলি মাটি জমিকে উর্বর করে। 


মাটির গঠন ও প্রকারভেদ 
মাটির প্রধান উপাদান আসলে তিনটি । এগুলো হলো বড়দানার বালি, ছোটদানার পলি 
ও অত্যন্ত মিহিদানার কাদা। 


হউমাস 
পানি 
কাদা 
পলি 
বালি 
নুড়ি 


মাটি ১৫ 

বালি, কাদা, পলি মাটি ও হিউমাসের পরিমাণ অনুসারে মাটির প্রকারভেদ করা যায়। 

যেমন- 

১। বেলে মাটি: এ মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশি থাকে । রোদে এ মাটি চিকচিক করে । 

মাটিতে হাত দিলে দেখবে দানাগুলো ঝরঝরে । দানাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে 

দেখবে দানাগুলো ঝরঝর করে নিচে পড়ে যাচ্ছে । এর পানি ধরে রাখার ক্ষমতা কম। 

২। দৌআশ মাটি: এ মাটিতে সমান পরিমাণে বালি, পলি ও কাদা থাকে । এর পানি 

ধরে রাখার ক্ষমতা মাঝারি । দোআশ মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি থাকলে তাকে বেলে 

দৌআশ মাটি বলে। 

৩। এটেল মাটি : এ মাটিতে বালু অপেক্ষা পলি ও কাদার ভাগ বেশি থাকে । বেশি পানি 

ধরে রাখতে পারে । এ মাটিতে ভালোভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে না। 

সমুদ্রের তীর, নদীর মোহনায় বা ব-দ্বীপে জোয়ারের পানিতে লবণ বেশি থাকে । এ লবণ 

মাটিতে মিশে যায় । এ মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে । এ মাটিকে লবণাক্ত মাটি 

বলে। 

নিচের কাজটি কর: মাটির পরিচিতি 

ক) তোমরা আশপাশের জায়গা থেকে কিছু মাটি নিয়ে তাতে পানি মিশাও এবং এ মাটি 
দিয়ে মার্বেল বানানোর চেষ্টা কর । যদি মার্বেল বানানো না যায় তবে বুঝবে এটা 
বেলে মাটি । 

খ) যদি মার্বেল বানানো যায় এবং পরবর্তীতে এ মার্বেল ফেটে যায় তখন বুঝবে এটা 
দৌআশ মাটি । 

গ) গোলাকার মার্বেলে কোনো ফাটল না ধরলে বুঝবে এটি এঁটেল মাটি । 


১৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
মাটির ধরন মার্বেল তৈরি করা যায় কিনা [শুকালে কী অবস্থা হয় 

১) বেলে মাটি 

২) দৌআশ মাটি 

৩) এটেল মাটি 

মাটি ও ফসলী উদ্ভিদ 

১) বেলে মাটি: মরুভূমি, চরাঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলে কখনো গেলে সেখানের বালি পরীক্ষা 

করলে দেখবে কণাগুলো বেশ বড় । এতে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা কম। এগুলোই বেলে 

মাটি । এ মাটিতে চীনা বাদাম, মিষ্টি আলু, শসা, তরমুজ, বাঙ্তি ইত্যাদি জন্মে । 

২.ক) দৌআশ মাটি: এ মাটি অতি উর্বর। দৌআশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ 


বেশি। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল দৌআশ মাটি দিয়ে গঠিত। এ মাটিকে আদর্শ 
মাটিও বলা হয়। এ মাটিতে বালি, পলি ও কাদার পরিমাণ প্রায় সমান থাকে। 

ধান, পাট, গম, পিয়াজ, মরিচ, আলু, শাকসবজি, ভুট্টা, ডাল ও সরিষা ইত্যাদি সব 
ধরনের ফসলই এ মাটিতে ভালো হয়। 

২.খ) বেলে-দৌআশ মাটি: বেলে দৌআশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ বেশি থাকে । এ 
মাটিতে মূলা, তামাক, মরিচ এসব ফসল ভালো হয়। তাছাড়া শীতকালীন ফসলের 
জন্য এ মাটি খুব উপযুক্ত । 

৩) এঁটেল মাটি: এ মাটিতে বালির পরিমাণ কম। এ মাটির, পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, 
কাদার কণার আকার অত্যন্ত ছোট । পানিতে এ মাটি নরম হয়। শুকালে খুব শক্ত হয়ে 
যায়। এ মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী নয়, তবে ধান ভাল জন্মে। 


মাটি ১৭ 
মাটির উর্বরতা 

যে মাটি যত উর্বর সে মাটিতে ফসল তত ভালো হবে । সুতরাং মাটির উর্বরতার ওপর 
ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে । যে মাটিতে পুষ্টি উপাদান যত বেশি, সেই মাটিতে তত 
বেশি ফসল ফলে । অনুর্বর মাটিতে ফসল কম হয়। 

তোমরা গ্রামে গেলে দেখবে চারপাশে ফসলের মাঠ আর মাঠ । কোনো মাঠ সবুজে ঘেরা 
এবং ফসলে ভরপুর । আবার কোনো মাঠ ফাকা, ফসল মোটেই ভালো নয়। এর কারণ 
কী? এর কারণ হলো কোনো জমি বেশি উর্বর আর কোনো জমি কম উর্বর । উর্বর 
জমিতে ফসল ভালো জন্মে, আর কম উর্বর জমিতে ফসল ভালো হয় না। উর্বরতা 
বৃদ্ধির জন্য মাটিতে পানি ও সার দিতে হয়। 

তোমরা আগেই জেনেছ উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে । কৃত্রিম উপায়ে এ 
পুষ্টি উপাদান আসে সার থেকে । বছর বছর ধরে একই জমিতে শস্য চাষ করার ফলে 
পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হয় এবং জমি হয়ে পড়ে অনূর্বর। তাই জমিতে পুষ্টি উপাদান 
হিসেবে সার দিতে হয় । সার দুই প্রকার: 

১. জৈব সার 

২. রাসায়নিক বা অজৈব সার 

জৈব সার 

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয় জৈব সার । উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচে মাটিতে মিশে 
সার তৈরি হয়। এ জৈব পদার্থ মাটিতে মিশে মাটিকে উর্বর করে এবং উদ্ভিদের পুষ্টি 
মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতি জৈব সার । 
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জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটি বেশি পানি ধরে রাখতে পারে এতে উদ্ভিদের পুষ্টি 
উপাদান শোষণের পরিমাণও বাড়ে । সাধারণ সারের মধ্যে জৈব সারই ভালো । গোবর, 
গোমূত্র ও অন্যান্য আবর্জনা জমা করে এ সার প্রস্তুত করা হয়। 

১) গোবর সার 

গরুর গোবর ও গোমুত্র একটি বড় গর্তে অনেক দিন জমা করে পঁচিয়ে এ সার তৈরি হয়। 
এ সার খুব উঁচু মানের। 


চিত্র: গোবর সার তৈরির পদ্ধতি 


প্রথমে গোবরকে একটি গর্তে রাখতে হয়। 

২. গর্তের চারদিক উচু করে দিতে হয়। 

৩. গর্তের উপরে একটি চালা দিতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি না জমে । 
৪. এ অবস্থায় তিন থেকে চার মাস রেখে দিতে হবে । 


এ সারের জন্য মাটি হালকা হয়, ঝুরঝুরে হয় ও পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ 
সার মাটিকে উর্বর করে। 


uu 


মাটি ১৯ 


২) সবুজ সার 

সবুজ উদ্ভিদ মাটিতে পচিয়ে এ সার তৈরি করা হয় বলে একে সবুজ সার বলে । ধঞ্চে, 
শন ও সীম জাতীয় গাছকে টুকরো করে কীচা অবস্থায় মাটিতে মিশানো হয়। এসব 
উদ্ভিদ সহজে পচে মাটির সাথে মিশে যায় ও মাটিকে উর্বর করে । এ সার বেলে 


চিত্র: সবুজ সার তৈরি করা হচ্ছে 


৩) কম্পোস্ট সার 


কচুরিপানা, আবর্জনা প্রভৃতি খামার প্রাঙ্ানে জমা করা হয়। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক 
এগুলোকে পঁচিয়ে এ সার তৈরি করে । অনেক জিনিস একত্রে পচিয়ে এ সার তৈরি করা 
হয়। এ সার প্রস্তুত করতে খরচ কম লাগে । 

প্রথমে আবর্জনা স্তুপ করে সমানভাবে এক ফুট উচু স্তর করতে হয়। দুই কেজি 
পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া এর উপর ছিটাতে হয় অথবা পচা গোবর এর উপর দিতে হয়। 
পচনের জন্য মাঝে মাঝে পানি দিতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে আবর্জনা স্তুপে যাতে 
পানি না জমে । 


২০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


142 4118 
৫810) 


SY গা 


চিত্র: কম্পোস্ট সার তৈরি করা হচ্ছে 


জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। আমরা ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট 
(টি.এস.পি), মিউরেট অব পটাশ (এম.পি) ইত্যাদি রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার 
করি । রাসায়নিক সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম থাকে। 

উপকারিতা 

ফল ও শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। পটাশিয়াম সার ব্যবহারে গাছের রোগ ও পোকা 
কম হয়। ফুল ঝরে পড়ে না। 

ক্ষতিকারক দিক 


মাটির কোনো উপকার হয় না। তাছাড়া অধিক ব্যবহারে ফসল ভালো হয় না। ফসফেট 
জাতীয় সার যাতে মাটিতে মিশে যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হয় । ফলের গাছে 


মাটি ২১ 


নাইট্রোজেন সার বেশি প্রয়োগ করলে গাছ বাড়বে কিন্তু ফল ধরবে না। 

শাকজাতীয় উদ্ভিদে ফসফরাস বেশি দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরবে, শাক উৎপাদন 
কম হবে। 

আযমোনিয়াম সালফেট সার গাছের শিকড় বা পাতায় পড়লে গাছ ঝলসে যায়। অধিক 
প্রয়োগে গাছ মরে যায়। 


মাটি ক্ষয় 


ঝড়, বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি সরে যাওয়াই মাটি ক্ষয়। 
মাটি ক্ষয়ের প্রধান কারণ পানি, বায়ু, পানির স্রোত ও হিমবাহ । 


যায়। আরও দেখে থাকবে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পানি প্রবাহের জন্য মাঠ ও 
উঠান থেকে মাটি দুত 
পানির সাথে মিশে যায় 
এবং মাটির কণা ভেঙে 
গিয়ে ক্ষয় হয়। সমুদ্র 
উপকূলের মাটি 
জলোচ্ছাস ও সাগরের 
ঢেউ দ্বারা ক্ষয় হয়। ঝড়ো 
বাতাসের কারণে এক 
স্থান থেকে মাটি অন্য 
স্থানে সরে যায়। এতে 
উর্বর জমি অনুর্বর হয়। 
ধুলিঝড় ও ডর 
কারণে ভূপৃষ্ঠের মূল্যবান মাটি সরে যায়। মাটির প্রকৃতির কারণেও মাটি ক্ষয় হয় । 
যেমন এঁটেল ও কাদা মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা কম থাকায়, অল্প বৃষ্টিতে মাটির উপর 
পানি জমে ও মাটি ক্ষয় হয়। দেখা যায় অতিরিক্ত বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, ঢালুজমি মাটির 
প্রকৃতি ইত্যাদির জন্য মাটি ক্ষয় হয়। তাছাড়া মানুষের কারণেও মাটি ক্ষয় হয়। 
অতিরিক্ত জমি চাষ, অতিরিত্ত পশুচারণ ও বনাঞ্চল ধ্বংস করে মানুষ মাটি ক্ষয় করে। 


আবার অধিক মাত্রায় শস্য ফলানোর জন্যও মাটির হিউমাসের পরিমাণ কমে যায় ৷ ফলে মাটি 
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ক্ষয় হয়। জমি ঘন ঘন চাষ করলে মাটি আলগা হয়, পানি ও বায়ুর প্রভাবে মাটি ক্ষয় 
হয়। কম শিকড় বিশিষ্ট ফসল চাষ করলেও মাটি ক্ষয় হয়। মাটি ক্ষয়ের ফলে মাটির 
উর্বরতা নষ্ট হয়। মাটিতে ফসল ভালো হয় না। নদীনালা, খালবিল মাটি জমে ভরাট 
হয়ে যায়। 


মাটি ক্ষয় রোধ 


মাটিতে বেশি করে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে, পতিত জমিতে ঘাস লাগিয়ে মাটির ক্ষয় 
রোধ করা যায়। তাছাড়া ফসলের গোড়া মাটিতে রেখে দিলে মাটির ক্ষয় কমে । মাটি 
ঘেষে মাটির ঘাস কাটা উচিত নয় । খেতের মাঝে মাঝে উচু আইল বেধেও ক্ষয় রোধ 
করা যায়। 


মাটিতে সবুজ সার, হিউমাস, গোবর সার, খইল, কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে মাটির 
ক্ষয় রোধ করা যায়। সার ও হিউমাস চোষ কাগজের মতো পানি চুষে নেয়। জমিতে 
বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে পানি ও বাতাসের গতি রোধ করে মাটি ক্ষয় হওয়া থেকে 
রক্ষা করা যায়। তাছাড়া পানি নিষ্কাশনের সুবিধা করেও মাটি রক্ষা করা যায়। 
তোমরা রেললাইনে এবং নদীর উপর সেতুর নিচে দেখবে নদীর কিনারে বড় বড় পাথর 
রাখা আছে। সেতুর নিচে দুই পাশে পাকা করে দেওয়া হয়। বর্ষাকালে পানি প্রবাহের 
সময় অধিক স্রোতে যাতে মাটি সরে গিয়ে সেতুর ক্ষতি না হয় সে জন্যই এ ব্যবস্থা করা 
হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাঁধের সাহায্যেও মাটি ক্ষয় রোধ করা যায়। 


মাটি দূষণ ও দূষণের কারণ 

সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মাটি দুষিত হলে আমাদের জীবনযাত্রায় মারাত্বক প্রভাব ফেলে । মাটি 
নানাভাবে দূষিত হয়। মাটির স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থকে ব্যাকটেরিয়ার 
সাহায্যে পচিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা । কিন্তু মাটিতে বর্জ্য ও আবর্জনা অধিক 
পরিমাণে বেড়ে গেলে তা পচানোর ক্ষমতা থাকে না। এতে মাটি দূষিত হয়। তাছাড়া 


মাটি ২৩ 

প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যাগ মাটিতে কখনো মিশে না, পচে না। এগুলো মাটির উর্বরা 

শক্তি নষ্ট করে । জমিতে রাসায়নিক সার, কীট নাশক ও ওষুধের ব্যবহার মাটি দূষণের 

অন্যান্য কারণ । 

১. বন জঙ্গল ধ্বংস না করে সংরক্ষণ করা, 

২. কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যাতে যেখানে সেখানে না ফেলা হয় তার জন্য আইনগত 
ব্যবস্থা নেওয়া, 

৩. আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পুতে ফেলা, 

৪. পলিথিনের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার করা, 

৫. কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সীমিত রাখা এবং 

৬. রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করা । 

তোমরা আগেই জেনেছ, উদ্ভিদ ও প্রাণী বেচে থাকার জন্য নানাভাবে মাটির ওপর 

নির্ভরশীল । উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য মাটি দরকার । মাটির ফাকে ফাকে যে পানি ও খনিজ 

লবণ থাকে তা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাজে লাগে । আমাদের মৌলিক চাহিদা যেমন_ 

অন্ন, বস্তু, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য আমরা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল । শুধু 

মানুষ ও পশুপাখি নয় অন্যান্য ছোট জীবও মাটির ওপর নির্ভরশীল । 

পরিবেশের অধিকাংশ পাখি গাছের ফল ও বীজ খেয়ে বাঁচে। কোনো কোনো পশুপাখি 

গাছের কাণ্ডের গর্তে বাস করে যেমন- শেয়াল, পেঁচা। কীটপতঙ্গ যেমন- মৌমাছি, 

প্রজাপতি, ফড়িং, ফুলের মধু ও পাতার রস খেয়ে বেঁচে থাকে । কেঁচো মাটিতে বাস করে 

এবং মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে । কেঁচোকে বলা হয় প্রাকৃতিক লাঙল । কৃষকেরা যেমন 

লাঙল দিয়ে চাষ করে জমির মাটি আলগা করে, কেঁচোও একইভাবে মাটি ঝুরঝুরে করার 

কাজ করে চলছে । মাটিতে বাস করে আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যেমন- ছত্রাক, 
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ব্যাকটেরিয়া। এরা সকল জীবের মৃত্যুর পরে সেগুলোকে পঁচিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দেয় ও মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। বৃষ্টির পানি, 
নদীনালা, খালবিল এর পানি চুইয়ে গিয়ে মাটির গভীরে গিয়ে জমা থাকে । তোমরা 
বলতে পার বৃষ্টির পানি কোথায় যায়? বৃষ্টির পানি নদীনালা ও খালবিলে চলে যায়। 
তবে মাটি কিছু পরিমাণ পানি শোষণ করে নেয়। এজন্য মাটি ভেজা থাকে । উদ্ভিদ 
মাটির পানি ও খনিজ লবণ খাদ্য তৈরির কাজে লাগায় । উদ্ভিদ কিছু পানি পাতার নিচের 
পৃষ্টের ছিদ্র পথে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়। এ কারণে পরিবেশ ঠান্ডা থাকে এবং বৃষ্টিপাত 
ঘটে । তোমরা কেউ কেউ পাহাড় দেখেছ । আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলা যেমন- 
চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লায় রয়েছে ছোট বড় অনেক পাহাড়। 
এসব পাহাড় মাটির তৈরি । তবে পাহাড়ের মাটিতে সাধারণত পাথর, চুনাপাথর, বালু 
ইত্যাদি বেশি থাকে । পাহাড়ে নানা রকমের ছোট বড় উদ্ভিদ জন্মায় । পাহাড়ে জন্মানো 
উদ্ভিদ থেকে আমরা নানারকম ফুল, ফল ও কাঠ পাই। বানর, হাতি, হনুমান, সাপ 
এসব প্রাণী সাধারণত পাহাড়ি জঙ্গলে বাস করে । এছাড়া পাহাড়ে রয়েছে নানা জাতের 
পাখি। এর মধ্যে ময়না, মুনিয়া পাখির নাম উল্লেখযোগ্য । তোমরা নিশ্চয়ই অজগর 
সাপের নাম শুনেছ। এ সাপও পাহাড়ি জঙ্গলে বাস করে। পাহাড় পর্বত আবার 
বৃষ্টিপাত ঘটাতেও সাহায্য করে। এছাড়া সকল ধরনের খনিজ পদার্থ আমরা মাটির 
অভ্যন্তরে অবস্থিত খনি থেকে পাই। 


মাটি সংরক্ষণের উপায় 


মাটি পরিবেশের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান । তোমরা এতক্ষণে জানলে মাটি আমাদের 
কী কী উপকারে আসে । তাই মাটি সংরক্ষণ করা একান্ত দরকার । এজন্য আমাদের যা 
করতে হবে তা হল- 


- প্রয়োজন ছাড়া বন জঙ্গল ধ্বংস না করা, 
_ বেশি করে গাছপালা লাগানো, 
_ মাটির উপরিভাগ খালি না রেখে ঘাস লাগানো । 


> 


// 


৪। 


৭। 


অনুশীলনী 

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৭) দাও 
কোন মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা খুব বেশি ? 
ক) বেলে মাটি খ) কাদা মাটি 
গ) দৌআশ মাটি ঘ) পলি মাটি 
কোন মাটি মোটা কণাযুত্ত ? 
ক) কাদা মাটি খ) পলি মাটি 
গ) বেলে মাটি ঘ) দোআশ মাটি 
কোন মাটিতে প্রায় সমান পরিমাণে বালি, পলি ও কাদা থাকে ? 
ক) বেলে মাটি খ) এঁটেল মাটি 
গ) পলি মাটি ঘ) দৌআশ মাটি 
কোন সার ব্যবহারে গাছ দুত বাড়ে ? 
ক) নাইট্রোজেন খ) ফসফরাস 
গ) পটাশিয়াম ঘ) কমেপাস্ট 
এঁটেল মাটি পানিতে ভিজালে কী হয় ? 
ক) বেলে মাটি খ) কাদা মাটি 
গ) দৌআশ মাটি ঘ) পলি মাটি 
কোনটি জৈব সার নয় ? 
ক) সবুজ সার খ) গোবর সার 
গ) কস্পাস্ট ঘ) ইউরিয়া 
কোনটি রাসায়নিক সার ? 
ক) টিএসপি খ) সবুজ সার 


গ) কম্পোস্ট সার ঘ) গোবর সার 


২৫ 
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৮। কী কারণে মাটি ক্ষয় হয়? 
ক) গাছ পালা বেশি লাগালে খ) জনসংখ্যা কমে গেলে 


গ) জমিতে ফসল বুনলে ঘ) পানির স্রোত বইলে 
৯। কোন উপায়ে মাটি ক্ষয় রোধ করা যায় ? 

ক) গাছপালা কেটে খ) ঘাস কেটে 

গ) বৃক্ষ রোপণ করে ঘ) ফসলের গোড়া উপরে ফেলে 
১০। কোনটি জৈব সার ? 

ক) ইউরিয়া খ) গোবর 


গ) ট্রিপল সুপার ফসফেট ঘ) মিউরেট অব পটাশ 
১১। বেলে মাটিকে দোআশ মাটিতে পরিণত করতে পারে 


ক) সবুজ সার খ) কম্পোস্ট সার 
গ) রাসায়নিক সার ঘ) গোবর সার 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। মাটি পরিবেশের একটি মুল্যবান ---------------- 
২। গাছপালা নিধনে মাটির ------------- হয়। 
৩। পলি মাটি ফসলের জমিকে ---------- করে। 
৪ | মাটি আমাদেরকে দেয় --------- EEE EY | 
৫ | মাটিতে কাদা, বালি --------------- মিশ্র অবস্থায় থাকে । 


৬। মৃত গাছপালা ও প্রাণী দেহের পচা অংশ মিলে তৈরি হয় -------------- 
৭। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমির মাটি -------------- | 


৮। উদ্ভিদ মাটি থেকে ------------- উপাদান সংগ্রহ করে। 
৯। অধিক মাত্রায় শস্য ফলানোর জন্য মাটির ----------- পরিমাণ কমে যায়। 
১০ । বেশি পরিমাণে -------------- সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা হাস পায়। 


মাটি ২৭ 


১২। সার ও ------------------ চোষ কাগজের মতো পানি চুষে নেয়। 
১৩। পরিবেশের প্রায় সব উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য ------------- দরকার । 
১৪। কেচোকে বলা হয় -------------- লাঙল । 

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 


১। এটেল মাটির বৈশিষ্ট্য কী? 

২। হিউমাস বলতে কী বুঝ ? 

৩। বেলে ও দোআশ মাটির পার্থক্য লেখ। 

৪ । সার কেন ব্যবহার করা হয় ? 

৫। সার কত প্রকার ওকীকী? 

৬। মাটি ক্ষয়ের অপকারিতা কী ? 

৭। কীভাবে মাটির ক্ষয় রোধ করা যায় ? 

৮। মাটি দূষণ বলতে কী বুঝ? 

৯। মাটি দূষণ রোধের ৬টি উপায় লেখ। 

১০। পরিবেশ রক্ষায় কেঁচোর ভূমিকা কী ? 

ঘ. রচনামুলক প্রশ্ন 

১। সবুজ ও জৈব সার তুমি কীভাবে তৈরি করবে লেখ। 

২। কোন মাটিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয়। 

৩। মাটি ক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো কী কী? 

৪ । জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? 
৫। মাটি দূষণের কারণ বর্ণনা কর। 

৬। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকগুলোর বর্ণনা দাও । 


৭। তোমার কাছে তিন ধরনের মাটি দেওয়া হলো। তুমি কীভাবে সিদ্ধাঞ নেবে 
কোনটি দোআশ মাটি? 


অধ্যায় তিন 


পানি 


পানি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। তাই পানির অপর নাম জীবন । 
আমাদের শরীরে প্রায় সত্তর ভাগ পানি আছে। 
পানির উৎস 


পৃথিবী পৃষ্টের চারভাগের প্রায় তিন ভাগ 
পানি রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে পানি 
পাওয়া যায়। পুকুর, নদী, সমুদ্র, খাল, 


ইত্যাদি থেকে আমরা পানি পাই। এছাড়া 
বৃষ্টিও পানির একটি উৎস । 


s”! 
লস 


পানি ২৯ 
তোমার এলাকায় পানির কী কী উৎস রয়েছে? এর একটি তালিকা তৈরি কর। 
এলাকায় পানির উৎস 


ew 


৫. 


নলকূপ বসায়, কুপ খনন করে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা জায়গায় কৃত্রিম ঝরণা তৈরি 
করে । তদ তৈরি করে । এগুলো মানুষের তৈরি উৎস। অন্যান্য উৎস যেমন- নদী, সমুদ্র, 
পাহাড়ের ঝরণা, বৃষ্টি এগুলো ইচ্ছে করলেই মানুষ তৈরি করতে পারে না। এগুলো 


পানির প্রাকৃতিক উৎস। 


ধা 18110028154. 
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চিত্র: কৃত্রিম হ্রদ চিত্র: কৃত্রিম ঝরণা 
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পানির ব্যবহার 


তৃষ্ণা পেলে আমরা পানি পান করি। শুধু আমরা নই। উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবজন্তুও পানি 
পান করে । হাত মুখ ধোয়া, অজু করা, গোসল করা, কাপড় ধোয়া, থালাবাসন ধোয়া ও 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নানা কাজে পানি ব্যবহার হয়। কুমোর এটেল মাটিতে পানি 
মিশিয়ে কাদার মতো তৈরি করে হাড়ি পাতিল, কলস, ফুলের টব, ফুলদানি, পুতুল ও 
সুন্দর সুন্দর খেলনা, ফল ইত্যাদির মডেল বানায় । 

কলকারখানা, ইটের ভাটায় ও কৃষি কাজে প্রচুর পানি ব্যবহার করা হয়। কৃষিকাজ, 
শিল্পকারখানা, মৎস্য চাষ ইত্যাদিতে প্রচুর পানি ব্যবহার করা হয়। 


পানি পান করে ব্যবহার 


পানি ৩১ 
তোমরা শুনে অবাক হবে যে বড় বড় নদীতে বাধ দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ পানি জমিয়ে 
পরবর্তীতে পানি ছেড়ে প্রবল স্রোত তৈরি করা হয়। পানি স্রোতের এ শক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। আমাদের দেশে কাপ্তাই-এ কর্ণফুলী নদীতে পানির 
প্রবল স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। 

কী কী কাজে পানি ব্যবহার হয় তা তোমরা জানলে । এখন তোমার এলাকায় কী কী 
কাজে পানি ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 
এলাকায় পানি ব্যবহারের তালিকা 


> 


২। 


৩। 
৪। 


মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি 


তোমরা বাড়িতে যে পানি ব্যবহার কর তার স্বাদ কেমন? এ পানি পান করে তৃপ্তি পাও 
কি? এক গ্লাস পানিতে কিছুটা লবণ গুলে পান কর । এ পানির স্বাদ কেমন? লবণাক্ত তাই 
না? এ পানি পান করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত । যে পানি স্বাদে 
লবণাক্ত তাকে লবণাক্ত পানি বলে । আর যে পানি স্বাদে লবণাক্ত নয় সে পানিকে মিঠা 
পানি বলে। 


দুষিত পানি 

জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পানি । যে পানিতে ধুলিকণা ও রোগজীবাণু 
থাকে তাকে দূষিত পানি বলে। বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেললে পানি দূষিত হয়। যে 
পানিতে ময়লা, আবর্জনা ও শৈবাল বেশি সেই পানি বেশি দুষিত । 

মানুষই প্রধানত পানি দুষিত করে। তোমরা গ্রামে অনেক সময় দেখবে, যে পুকুরের পানি 
খাবার ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় সেই পুকুরেই গরু, মহিষ গোসল করানো হয়। 
রোগীর কাপড় চোপড় ধোয়া হয়। এতে পুকুরের পানিতে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে যায় ও পানি 
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দূষিত হয়। তাছাড়া সাবান দিয়ে হাঁড়ি বাসন পুকুরের পানিতে ধুলেও পানি দূষিত হয়। 
পুকুর বা জলাশয়ের ধারে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। মলমৃত্র চুইয়ে 
পদ পানিতে মিশেও পানিকে দূষিত করে । অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক 
জমিতে ব্যবহার করা হলে বন্যা ও বৃষ্টির পানিতে এগুলো ধুয়ে জলাশয় ও নদীতে মিশে 
যায়, এতে পানি দূষিত হয়। কোনো কোনো সময় লঞ্চ, স্টামার থেকে নির্গত জ্বালানি 
তেল পানিকে দূষিত করে। 

প্লাস্টিক, পলিথিন, নর্দমার আবর্জনা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত 
করে। তাছাড়া পাট, বাঁশ ইত্যাদি পানিতে পচালেও পানি দূষিত হয় । 


Ars» 


দূষিত পানির ক্ষতিকারক দিক 

পানির অপর নাম জীবন । পানির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে সকল প্রকার উদ্ভিদ ও 
প্রাণী। দূষিত পানির অপর ক্ষতিকারক দিকগুলো হল- 

এতে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, যেমন- ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি 
রোগের বিস্তার ঘটে । 
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২. পানিতে বেশি পরিমাণে আবর্জনা পচনের জন্য অক্সিজেনের অভাব হয়। 
অক্সিজেনের অভাবে জলজ জীব মরে যায়। 

৩. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হলে এ সার ও 
কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে মিশে জলাশয়ে পড়লে পানিতে শৈবাল ও অন্যান্য 
জলজ উদ্ভিদ বেশি জন্মে । এগুলো পঁচে পানি স্বাদহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এতে 
পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয় । 

৪. দূষিত পানিতে গোসল করলে নানা রকম চর্ম রোগ হয়। 

দুষিত পানি আমাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকর ৷ তাই পানি দূষণ রোধের জন্য নিম্নলিখিত 

ব্যবস্থা নিতে হবে- 

১. পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। 

২. জলাশয়ের পাশে মলমুত্র ত্যাগ করা যাবে না। 

৩. জীবজন্তুর মৃতদেহ পঁচে পানিতে যাতে না মিশে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। 

৪. নলকৃপ বা কুয়ার চারদিক মাটি দিয়ে উচু করে বেঁধে দিতে হবে বা পাকা করে 
দিতে হবে। 

৫. শিল্পকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিকে দুষিত করে । তাই বর্জ্য পদার্থ পানিতে পড়ার 
আগে দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে । তাছাড়া পানিতে যাতে এসব বর্জ্য পদার্থ 
মিশতে না পারে সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে। 

৬. অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে । রাসায়নিক সারের 
পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে । 

৭. সমুদ্র বা নদীতে তেলের ট্যাংক থেকে জ্বালানি তেল না পড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে । 
৮. কচুরিপানার মতো উদ্ভিদ ধাতব কণাকে শিকড়ে ধরে রাখতে পারে, তাই কচুরিপানা পানি 
দুষণ কমাতে সাহায্য করে । এ জন্য দুষিত জলাশয়ে কচুরিপানা আবাদ করতে হবে । 

৯. ব্যবহার্য জলাশয় ও পানির ট্যাংকে ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি ইত্যাদি পরিমাণমতো 
মিশালে পানিকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করা যায়। 
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পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানিকে নিরাপদ পানি বলা হয়। এ অধ্যায়ে পানি দূষিত হওয়ার 
নানা কারণ তোমরা জেনেছ। দূষিত ও জীবাণুযুক্ত পানি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক 
সম্পর্কেও জেনেছ। নিজ এলাকার পানি কীভাবে দুষিত হয় তাও জেনেছ। তবে 
জীবাণুষুক্ত পানি ছাড়াও আর্সেনিক দ্বারা পানি বিষাক্ত হতে পারে যদি পানিতে ক্ষতিকারক 
মাত্রায় আর্সেনিক থাকে। 

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক স্থানে টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। 
আর্সেনিকযুক্ত পানি বিষাক্ত পানি। এ পানি পান করা নিরাপদ নয়। কিন্তু এ পানি পান 
করলে কয়েক বছরের মধ্যেই রোগের লক্ষণ দেখা দেয় । প্রথম অবস্থায় রোগীর হাত পা 
ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কালো গুটি দেখা দেয়। আস্তে আস্তে গলা ও পেটে 
জ্বালাপোড়াসহ প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়। ঘন ঘন বমি, পায়খানা হয় । মলদ্বারে ব্যথা ও 
জ্বালাপোড়া করে । হাত ও পায়ের পেশিতে টান ধরে, শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে, চোখ বসে 
যায়। এক সময় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, জ্বর থাকে । কিডনীর কর্মক্ষমতা কমে আসে, বমি, 
রক্তুবমি, জন্ডিস ও মাথার যন্ত্রণা হয়। অবশেষে কুষ্ঠের মতো পচন ধরে সারা শরীরে । 
তারপর আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে । আস্তে আস্তে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তবে 
প্রথম পর্যায়ে যখন চামড়ায় দাগ পড়া শুরু হয় তখন বিকল্প পানির ব্যবস্থা করতে পারলে 
এ রোগ আর বৃদ্ধি পাবে না। এ অবস্থায় জলাশয়ের পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে । 
কিন্তু এ পর্যায়ের পর রোগ প্রতিরোধ করা কঠিন । 


চিত্র: আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর হাত, পা 
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পানি সংরক্ষণ 


পানি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য 
এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানি সংরক্ষণে আমাদের যন্রবান হওয়া দরকার । 
পানির অপচয় করা যাবে না। পানিকে দূষিত করা যাবে না। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি 
পান ও ব্যবহার করতে হবে । এলাকায় যে ভাবে পানি দুষিত, বিষাক্ত কিংবা জীবাণুযুত্ত 
হয় তা রোধের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অসচেতন এলাকাবাসীকে দূষিত ও বিষাক্ত 
পানি পান ও ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পকে জানাতে হবে । প্রয়োজনে বড়দের 
সহায়তা চাইতে হবে । 

এবার কীভাবে এলাকাবাসীকে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে সচেতন করে তোলা যায় তার 
একটি তালিকা তৈরি কর। এ ব্যাপারে শিক্ষকের সাহায্য নাও। এবার নিচের ছকটি 
ব্যবহার করে তোমার এলাকার পানি দূষণের একটি তালিকা তৈরি কর । কী উপায়ে এ 
দূষণ রোধ করা যায় বলে তুমি মনে কর সেগুলোও পাশে লেখ । প্রয়োজনে বড়দের 
সাহায্য নাও। 


যেভাবে এলাকার পানি দূষিত হয় পানি দূষণ রোধ করার উপায় 
১ ১ 
২ ২ 
ত ত 
8 8. 
৫ ৫ 
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অন্শীলনী 


a 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৬) দাও 
১। প্রাকৃতিক পানির উৎস কোনটি ? 


ক) পুকুর 20৬ 
হী) নলকূপ ঘ) ঝরণা 
২। লবণাক্ত পানির উৎস কোনটি ? 
ক) পুকুর খ) খাল 
দা কুন ঘ)" সমুদ্র 
৩। বাংলাদেশের টিউবওয়েলের পানিতে কোন বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে ? 
ক) কার্বনেট খ) আয়রন 
গ) ক্লোরিন ঘ) আর্সেনিক 
৪। আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত রোগীর প্রথম লক্ষণ কী ? 
ক) ক্যান্সার খ) চামড়ায় দাগ 
গ) জন্ডিস ঘ) রক্তবমি 
৫। পানিবাহিত রোগ কোনটি? 
ক) কলেরা খ) মাথা ব্যথা 
গ) শ্বাসকষ্ট ঘ) রাতকানা 
৬। রাসায়নিক সার পুকুরে পড়লে মাছ মরে যাওয়ার কারণ কী ? 
ক) পানি দূষিত হয় খ) মাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় 


গ) পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় ঘ) বেশি শৈবাল জনে 


পানি ৩৭ 


খ. সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন 
১। পানির ৫টি উৎসের নাম বল। 
২। পানির ৫টি ব্যবহার উল্লেখ কর। 
৩। ৩টি পানিবাহিত রোগের নাম বল। 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। পারিবারিক ও অন্যান্য কাজে পানির ব্যবহার বর্ণনা কর। 
২। মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি বলতে কী বুঝ ? উদাহরণ দাও । 
৩। দূষিত ও নিরাপদ পানি বলতে কী বুঝ ? 
৪। পানি দূষণের ৬টি কারণ বল। 


৫। বিষাক্ত ও জীবাণুষুক্ত পানি কীভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষতি 
করে? 


৬। পানি দূষণ রোধের উপায়সমূহ লেখ । 

৭। আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণগুলো কী ? 

৮। এলাকাবাসীকে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে সচেতন করে তোলার জন্য কী কী 
ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সংক্ষেপে লেখ । 


অধ্যায় চার 


বায়ু 


প্রচন্ড গরমে ঝিরঝিরে বাতাস বইলে খুব আরাম লাগে তাই না? এ বাতাস ধরা যায় না, 
ছোঁয়া যায় না এমনকি দেখাও যায় না। শুধু এর পরশ অনুভব করা যায়। আমাদের 
চারপাশে রয়েছে বাতাস । এ পৃথিবীকেও ঘিরে রয়েছে বাতাসের আবরণ । বাতাস বা 
বায়ুর এ আবরণকে বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে ওঠা যায় বায়ু 
তত কমতে থাকে । মহাশুন্যে বায়ু থাকে না। 


বায়ুর অস্তিত্ব 
নিচের চিত্রটি লক্ষ কর। এখান থেকে বায়ুর অস্তিত্বের অন্তত ৫টি উদাহরণ দাও এবং 
তোমার খাতায় লেখ । 


আকাশে ঘুড়ি ওড়ে, কাপড় ওড়ে আরো কত কী। তোমরা কাল বৈশাখী ঝড় দেখেছ? 
তখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। অনেক সময় খুব জোরে ঝড়ো হাওয়া বইলে ঘর 


বায়ু ৩৯ 


বায়ু ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। শুধু আমরা নই, বায়ু ছাড়া কোনো জীবই 
বেঁচে থাকতে পারে না। জীব শ্বাসকার্ষের মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে । জলজ 
উদ্ভিদ ও প্রাণীও পানি থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে শৃসনকার্য চালায় । শ্বসন 
প্রক্রিয়ায় সকল জীবে শক্তি উৎপন্ন হয়। 

উদ্ভিদ শুধু শুসনের জন্যই নয়, নিজ দেহে খাদ্য তৈরির জন্যও বায়ু ব্যবহার করে। 
দিনের বেলায় উদ্ভিদ সুর্যের আলোর উপস্থিতিতে বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও 
মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি উপাদান শুষে নিয়ে সবুজ পাতায় খাদ্য তৈরি করে। বায়ুর 
নাইট্রোজেন উদ্ভিদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান । কোনো কোনো উদ্ভিদ বায়ু 
থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ, বায়ু আগুন 
জ্বলতে সাহায্য করে। বায়ুর যে উপাদানটি আগুন জ্বলতে সাহায্য করে সেটি হলো 
অক্সিজেন । 

পরীক্ষণ 

অক্সিজেন যে আগুন জ্বলতে সাহায্য করে তা একটি পরীক্ষা করে দেখ । তবে শিক্ষক 
কিংবা বড়দের সামনে পরীক্ষাটি করবে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে । চিত্রের মতো 
একটি বাটিতে একটি মোমবাতি বসাও। এতে খানিকটা পানি দাও । মোমবাতিটি 
জালিয়ে দাও । এবার কাচের গ্লাস দিয়ে মোমবাতিটি চিত্রের মতো করে ঢেকে দাও । 


চিত্র: অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে 


৪০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
কী দেখলে? মোমবাতিটি নিভে গিয়েছে ও কিছু পানি গ্লাসের ভিতরে উপরে ওঠে এসেছে। 
কেন পানি গ্লাসের উপরে ওঠে এসেছে? কারণ গ্লাসের ভিতরে যে বাতাস ছিল তাতে অক্সিজেন 
ছিল। এই অক্সিজেনের কারণে গ্রাসটি দিয়ে জলন্ত মোমবাতিটি ঢেকে দেওয়ার পরও কিছুক্ষণ 
মোমবাতিটি জ্বলে তারপর নিভে গেছে। আর গ্লাসের ভিতরের অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ায় যে 
শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পুরণ করার জন্যই পানি উপরে ওঠে এসেছে। 

এখন একটি স্কেল দিয়ে গ্লাসটির কত অংশ পর্যন্ত পানি ওঠেছে তা পরিমাপ কর। 
দেখবে যে সম্পূর্ণ গ্লাসের প্রায় ১/৫ অংশে পানি ওঠে এসেছে। 

তাহলে এ পরীক্ষা থেকে কী কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? 

- অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে । 

- কোনো স্থানের বায়ুতে প্রায় ১/৫ অংশ অক্সিজেন থাকে। 


বায়ুর উপাদান 

বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ । বায়ুর উপাদানগুলো হলো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন 
ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প এবং আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও ধুলিকণা । 
বায়ুর এই উপাদানগুলোকে পৃথক করে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। 


বায়ু ৪১ 


গ্রহণ করা যায় না। তাই ডুবুরীরা যখন কোনো কিছুর সন্ধানে বেশি সময় ধরে নদী বা 
আরোহীদের জন্যও অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়। কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে 
ওঠা যায়, অক্সিজেনের পরিমাণ তত কমতে থাকে । তাই পর্বতারোহী, উড়োজাহাজ 
চালক এবং উঁচু আকাশে ভ্রমণকারীদের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত অক্সিজেনের 
প্রয়োজন হয় । 

নাইট্রোজেনের ব্যবহার 

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কখনো কখনো রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। যেমন- 
ইউরিয়া । ইউরিয়ার আরেক নাম নাইট্রোজেন সার । গাছের বৃদ্ধির জন্য এ সার খুব 


দরকার ৷ ইউরিয়া সার প্রস্তুতিতে বাতাসের নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। আজকাল 
আমাদের দেশে টিনজাত ও প্যাকেটজাত নানা ধরনের খাবার পাওয়া যায় । যেমন- মাছ, 


চিত্র: নাইট্রোজেনের ব্যবহার 
মাংস, ফল, চিপস ইত্যাদি । এসব খাদ্য যাতে পচে না যায় সেজন্যও নাইট্রোজেন 
ব্যবহার করা হয়। 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার 
যন্ত্র নিশ্চয়ই দেখে থাকবে । 


৪২ 


এর নাম অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা আগুন নিভানোর 
যন্ত্র। এ যন্ত্রে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। 
চিত্রে যন্ত্রের উপর যে হাতলটি দেখতে পাচ্ছ, 
সেটি চাপ দিলে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো একত্রে 
মিশে ফেনার মতো কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন 
হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড আগুন নিভাতে 
সাহায্য করে। এ গ্যাস বায়ুর চেয়ে ভারী । 
তোমরা জান অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য 
করে । কোনো স্থানে আগুন লাগলে যদি কার্বন 
ডাইঅক্সাইডের ফেনা স্প্রেকরে একটি আবরণ 
সৃষ্টি করা যায় তাহলে আগুন বাতাসের 


চিত্র: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র 


অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে 
না। ফলে আগুন নিভে যায়। 

আপ, আর সি কোলা ইত্যাদি পান 
কর। পান করার আগে যখন এর 
বোতল বা ক্যানটি খোল তখন কী 
দেখতে পাও? গ্যাসের বুদবুদ উপরের 


দিকে ওঠে আসে তাই না? এ বুদবুদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বুদবুদ। পানীয় তৈরি 
করতে বোতলে উচ্চচাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস মিশানো হয় । 


বায়ু দূষণ 


তোমরা জেনেছ বাতাসে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন গ্যাস থাকে । যদি কোনো কারণে এসব 
গ্যাসের ঘনত্বের পরিবর্তন হয় বা বাতাসে ধুলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায় তখনই বাতাস 
করে । এমন কি তামাক, বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়াও বায়ুকে দূষিত করে । 


বায়ু ৪৩ 
যে বায়ুতে দূষিত গ্যাস, রোগজীবাণু, ধুলিকণা মিশ্রিত থাকে তাকে দুষিত বায়ু বলে। 
হিলিয়াম ও জলীয় বাষ্প থাকে কিন্তু ধুলিকণা, ধোয়া, কোনো প্রকার দূষিত গ্যাস, 
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যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেললে এবং পায়খানা প্রস্রাব করলে রোগজীবাণু বায়ুতে 
মিশে বায়ুকে দুষিত করে । 

যেখানে সেখানে আবর্জনা ও মৃত জীবজন্তু ফেললে এগুলো পচে দুগন্্ধ ছড়ায় ও বায়ু 
দূষণ ঘটায়। 

কলকারখানা, ইটের ভাটা ইত্যাদি থেকে নির্গত ধোয়া এবং চামড়ার কারখানার দূষিত 
বর্জের দুর্গন্ধ বায়ু দূষণ করে । তাছাড়া রান্নার চুলা, মোটর গাড়ির অব্যবহৃত টায়ার 
পোড়ানোর ফলে নির্গত ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে । 

কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, 
নাইট্রোজেনের অক্সাইড থাকে । এসব গ্যাস জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে এসিড 
তৈরি করে এবং বায়ুকে দূষিত করে । বৃষ্টির সাথে এই এসিড ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। 
অনেক সময় যানবাহনের জ্বালানি তেলে সীসা মিশ্রিত থাকে, এ সীসা কালো ধোঁয়ার 
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সাথে বের হয়ে বাতাসে ভাসতে থাকে ও বাতাসকে দূষিত করে। আগ্নেয়গিরির 

অগুৎপাত, ধুলাবালি ইত্যাদির কারণেও বায়ু দুষিত হয়। 

১. বাতাসে কাবর্ন ডাইঅক্সাইড এর ঘনতৃ বেড়ে গেলে বায়ুমণ্ডলের তাপ বাড়ে এতে 
পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় । 
ব্রজ্কাইটিস, ক্যান্সার, হাঁপানি ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে । 

৩. কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ায় নির্গত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে এসিড বৃষ্টি ঘটায় । 
এসিড বৃষ্টি হলে দালানকোঠা নষ্ট হয়। মার্বেল পাথর ক্ষয়ে যায়। উদ্ভিদ এবং 
জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয় । 

৪. মোটরগাড়ি ও কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস শরীরে রক্তের 
সঙ্গে মিশে রক্তে অক্সিজেন এর পরিমাণ কমিয়ে দেয়, ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। 
৫. সীসাযুক্ত ধোঁয়া শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জন্য খুবই ক্ষতিকর ৷ রক্তে সীসার পরিমাণ 

বেড়ে গেলে ক্ষুধা কমে যায়, রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। কিডনী, স্নায়ু ও মস্তিস্কের 

অসুবিধা দেখা দেয় । রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় । 
আমরা বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারি না। বেচে থাকার জন্য আমাদের যেমন খাবার প্রয়োজন 
তেমনি সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুরও প্রয়োজন আছে। তাই আমাদেরকে বায়ু দূষণমুক্ত 
রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে । যেখানে সেখানে কফ, থুথু, কাশি ফেলা যাবে না এবং 
মলমুত্র ত্যাগ করা যাবে না। ময়লা আবর্জনা, মৃত জীবজন্তুর দেহ মাটিতে পুতে রাখতে 
হবে । বেশি করে বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশে বায়ুর অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এর 
ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে । পেট্রোলের বিকল্প হিসেবে ইঞ্জিনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার 
করতে হবে । ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার করা উচিত নয়। অহেতুক কোনো বস্তুকে 
আগুনে জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করা উচিত নয় ৷ বায়ু দূষণ করে এরুপ শিল্প প্রতিষ্ঠান শহর 
থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে এবং উঁচু চিমনী ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন 
করতে হলে আমাদের সকলকে বায়ু দূষণরোধে সচেষ্ট হতে হবে । বায়ু দূষণ রোধের 
আইন কানুন মেনে চলতে হবে । 


ক. 


> 


৫। 


৭। 


অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (খ) দাও 
বায়ু কিরুপ পদার্থ ? 
ক) ভারী খ) কঠিন 
গ) মিশ্র ঘ) তরল 
ক) অক্সিজেন খ) নাইট্রোজেন 
গ) জলীয়বাষ্প ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড 
বায়ুর কোন উপাদান আগুন জ্বলতে সাহায্য করে ? 
ক) নাইট্রোজেন খ) আর্গন 
গ) কবিন ডাইঅক্সাইড ঘ) অক্সিজেন 
কোনটির কারণে শ্বাসকষ্ট রোগ হয় ? 
ক) পানি দূষণ খ) শব্দ দূষণ 
গ) মাটি দূষণ ঘ) বায়ু দূষণ 
আমাদের শ্বাস কাজের জন্য কোনটির প্রয়োজন ? 
ক) নাইট্রোজেন খ) অক্সিজেন 
গ) হিলিয়াম ঘ) আর্গন 
বাতাসের সাহায্যে কোন রোগটি ছড়ায় ? 
ক) যক্ষ্মা খ) ম্যালেরিয়া 
গ) আমাশয় ঘ) ডায়রিয়া 
আবর্জনা পোড়ালে কী হয় ? 
ক) পানি দূষণ খ) মাটি দূষণ 


গ) বায়ু দূষণ ঘ) শব্দ দূষণ 
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৬। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ ---------- তাপমাত্রা বাড়ে। 


. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 


১। বায়ুর অস্তিত্বের ৫টি উদাহরণ দাও । 

২। বায়ুর উপাদানগুলোর নাম বল। 

৩। জীবের শ্বাসকার্ষে বায়ুর কোন উপাদানটি ব্যবহৃত হয় ? 
৪। বায়ুকে কেন মিশ্র পদার্থ বলা হয় ? 


* রচনামুলক প্রশ্ন 


১। অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে তা কীভাবে প্রমাণ করবে বর্ণনা দাও । 
২। অক্সিজেন কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় ? 

৩। নাইট্রোজেন কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় ? 

৪। একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কীভাবে কাজ করে বর্ণনা কর। 


৫। ডুবুরী, পর্বতারোহী ও শ্বাসকষ্টের জন্য কেন অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন 
হয় ব্যাখ্যা করে বুঝাও । 


৬। পরিবেশের বাতাস কী কী কারণে দূষিত হয় ? 
৭। বায়ু দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলোর বর্ণনা দাও। 
৮। বায়ু দূষণ রোধের উপায়সমূহ লেখ । 

৯। তুমি নিজে কীভাবে বায়ু দূষণ রোধ করবে ? 


অধ্যায় পাঁচ 

শত্তিকী 

আমাদের চারপাশে রয়েছে বই, খাতা, টেবিল, চেয়ার, ইট, পাথর, পানি, মাটি, বাতাস 
আরো কত কি? এগুলোর আকার আছে, আয়তন আছে, ভর আছে । এগুলো জায়গা 
দখল করে। এগুলোকে বলে পদার্থ। আমাদের চারপাশে আরো আছে আলো, তাপ, 
শব্দ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। পদার্থের মতো এসবের আকার আয়তন নেই। জায়গাও দখল 
করে না। তাই এগুলোকে পদার্থ বলা যায় না। তবে আলো দেখা যায়, তাপ অনুভব 
করা যায়, শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখা যায় না, তবে বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা 
নানা কাজ করি। বিদ্যুতের মতো তাপ, আলো ও শব্দকেও আমরা নানা কাজে ব্যবহার 
করি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ, তাপ, আলো, শব্দ এগুলোর কাজ করার সামর্থ্য আছে। শক্তি বলতে 
কাজ করার সামর্থকে বুঝায় । তাই বিদ্যুৎ, তাপ, আলো, শব্দ এগুলোকে বিভিন্ন ধরনের 
শক্তি বলা হয়। আমরাও কাজ করি । কাজ করার জন্য আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। 
এ শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা যে খাবার খাই তা আমাদের কাজ করার জন্য শক্তি 
যোগায় । আমাদের দেহে খাদ্য পরিপাক হয়ে রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক 
শক্তি থেকে আবার তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। তোমার শরীরে হাতের উল্টো দিকটা লাগিয়ে 
অনুভব করার চেষ্টা কর। শরীরটা কি সামান্য গরম লাগছে? আসলে রাসায়নিক শক্তি 
থেকেই আমাদের শরীরে এই তাপ উৎপন্ন হয়। 


শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে । আমরা যন্ত্র থেকে যে বিভিন্ন 
ধরনের শক্তি পাই তা বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। যেমন টর্চ লাইটে ব্যাটারির 
রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ বিদ্যুৎ শক্তি থেকে আলোক শক্তি 
উৎপন্ন হয়। আলোর সাহায্যে আমরা দেখি। আলোর ফাদ তৈরি করে কৃষি খেতে পোকা 
দমন করা হয়। ছবি তুলতে আলো ব্যবহার করা হয়। বালে বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ শক্তি, 
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ইঞ্জিনের তাপ শক্তি থেকে গতি শক্তি, রেডিও, টেলিভিশনে বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি, 
বৈদ্যুতিক চুলা ও ইস্ত্রিতে বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং শক্তি রুপ 
বদলায়, শক্তি ধ্বংস হয় না। এখন আমরা বিদ্যুৎ শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এগুলোর ব্যবহার 


সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। 
বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার 

আজকাল নানা ধরনের যন্ত্রে 
বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা 
হচ্ছে। সুইচ টিপলে বাতি 
জ্বলে, পাখা চলে, 
টেলিভিশনে ছবি দেখা যায়। 
রেডিও এবং টেলিভিশনে 
গান বাজনা, খবর ছাড়াও 
খুব তাড়াতাড়ি অন্যান্য তথ্য 
জানা যায়। পৃথিবীর কোথাও 


চিত্র: না পাখা চলছে, টে 
হচ্ছে, কম্পিউটার চালানো হচ্ছে 


খেলা হলে সাথে সাথে ঘরে বসেই তুমি তা দেখতে ও শুনতে পাও । যোগাযোগের জন্য 
ব্যবহার কর টেলিফোন, কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি । 


ধান ভানা, গম পেষা ও মশলা 
বিদ্যুৎ্চালিত যন্ত্র। সেচ কাজে 
তোমরা বিদ্যুৎ চালিত 
পামেপর ব্যবহার দেখেছ। 


চিত্র: বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে খেতে পানি দেওয়া হচ্ছে 


বিদ্যুৎ শক্তি ৪৯ 


অন্যান্য খাবার সংরক্ষণ করি। 
বাদ্যযন্ত্র যেমন গীটার, কী বোর্ড 
ইত্যাদি চলে । ভারী জিনিসকে 
যন্ত্রের সাহায্যে উপরে তুলতে 
হলে ব্যবহার করা হয় ক্রেন । 


৫০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


বড় বড় দালানে লিফট চালাতে ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ। এ রকম বিদ্যুৎ্চালিত আরো 
অনেক যন্ত্রের উদাহরণ তুমি 
নিজেই দিতে পার। লক্ষ 
করলে দেখবে বিদ্যুৎ 
চালিত এক এক যন্ত্র থেকে 
এক এক ধরনের শক্তি 
উৎপন্ন হয়। আমরা আগেই 
জেনেছি টর্চ লাইট, বান্ন, 
টিউব লাইট থেকে আলো 
উৎপন্ন হয়। 


রি 
11107 ২. 


৯ 
৯ 
। 


পাস 


শোনা যায় নানা রকমের শব্দ । এখানে বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি উৎপন্ন হয়। 


বিদ্যুৎ শক্তি ৫১ 


চিত্র: বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র থেকে উৎপন্ন আলো চিত্র: মোবাইল টেলিফোনে চার্জ দেওয়া হচ্ছে 


ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক চুলা, হিটার থেকে উৎপন্ন হয় তাপ শক্তি । এ তাপ শক্তি কাপড় ইস্বি 
করতে, রান্না করতে, ঘর গরম করতে ব্যবহার করা হয়। ঘর ঠান্ডা করতেও ব্যবহার 
হয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র। একে বলে এসি বা এয়ারকুলার । 

নৌকা চালাতে আজকাল মোটর ইঞ্জিন ব্যবহার হচ্ছে। ইঞ্জিনে উৎপন্ন তাপ শক্তি গতি 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয় । অনেকের বাড়িতে কাপড় ধোয়ার জন্য রয়েছে ওয়াশিং মেশিন । 
দেয়াল ছিদ্র করার জন্য রয়েছে ড্রিল মেশিন । এসব মেশিনে বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে 


শিম ESF = 


চিত্র ইঞ্জিন চালিত নৌকা বদলি 


চিত্র: পেশি শক্তির পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার 


বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুবিধা হলো, এ শক্তিকে আমরা সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারি এবং সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়ে জীবন মানকে অনেক উন্নত করতে পারি । 


এতক্ষণ তোমরা নানা রকম বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের নাম ও ব্যবহার জানলে । এবার তোমার 
বাড়িতে, এলাকায় কিংবা রেডিও, টেলিভিশনে ও পত্র পত্রিকায় কোনো বিদ্যুৎ্চালিত 
যন্ত্রে সাথে পরিচিত হলে তার একটি তালিকা তৈরি কর । বড়দের কাছে প্রশ্ন করেও 
আরো কিছু যন্ত্রের নাম শুনে নাও । 


বিদ্যুৎ শক্তি ৫৩ 
এসব যন্ত্রে কী কাজ করা হয় তা উল্লেখ করে নিচের ছকটি পুরণ কর: 
বিদ্যুৎ্চালিত যন্ত্রের নাম কী কাজে ব্যবহার করা হয় 


তে 


ew 


৫. 
৬. 
এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মানকে কতটা সহজ 
ও উন্নত করেছে। বিদ্যুৎ আছে বলেই আমরা কম সময়ের মধ্যে অনেক কাজ আরামে ও দুত 
করতে পারছি । আমাদের খেয়াল রাখা দরকার এই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলো যেন অবহেলায় 
নষ্ট না হয়। তাছাড়া এসব যন্ত্রপাতি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার না করলে আমাদের 
বৈদ্যৃতিক শক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এতে বিপদও হতে পারে । 


2০৮ Se 


॥ 
EAA 
a 


চিত্র: বৈদ্যুতিক শক পাওয়া একটি মেয়ে 


Pf রণ এ 
FA 
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বিদ্যুৎ শক্তি সংরক্ষণ 


অনেক সময় আমরা অকারণে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখি। পাখা ছেড়ে রাখি, রেডিও, 
টেলিভিশন চালিয়ে রাখি । কাপড় ইস্ত্রি করার পর কখনো কখনো সুইচ অফ করতে ভুলে 
যাই। এতে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হয়। বৈদ্যুতিক ইস্ত্ি, হিটার ইত্যাদিতে অনেক বেশি 
বিদ্যুৎ খরচ হয়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এসব যন্ত্র শুধু দিনের বেলায় ব্যবহার করা 
উচিত। 


লোড শেডিং 


আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন জনগণের চাহিদার তুলনায় অনেক কম । তাই উৎপাদিত 
বিদ্যুৎ সকল এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় না। সকল এলাকার চাহিদা 
অনুযায়ী বিদ্যুৎ বন্টনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বন্ধ 
রাখাকে লোড শেডিং বলে । বিদ্যুতের অপচয় না হলে লোড শেডিং কম হয়। অনেক 
সময় শহর ও গ্রাম গঞ্জে কিছু দোকানে, ঘরবাড়িতে ও কলকারখানায় অবৈধভাবে বিদ্যুৎ 
সংযোগ নেওয়া হয়। অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি হয়। এতে অনেক 
সময় বিপদ ঘটে থাকে । বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য কোনো কোনো এলাকায় 
কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ রাখতে হয়। এ ব্যবস্থাই লোড শেডিং। এর ফলে 
আমাদের দুর্ভোগ বাড়ে ও আর্থিক ক্ষতি হয়। তাই আমাদের চারপাশের পরিবেশে 
কোথাও যেন বিদ্যুতের অপচয় না হয় সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। 
বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করতে পারলে আমরা অনেক লাভবান হতে পারি। বিদ্যুৎ 
শক্তি জমা করে রাখা যায়। প্রয়োজনের সময় এই শক্তি কাজে লাগানো যায়। অতএব 
বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করতে পারলে লোড শেডিং এর সমস্যাও মোকাবিলা করা 
যায়। 


বিদ্যুৎ শক্তি ৫৫ 


অন্শীলনী 


a 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৭) দাও 


> 


কোনটি আমাদের জীবন মানকে অধিক উন্নত করেছে ? 


ক) পেশি শক্তি খ) তাপ শক্তি 

গ) বিদ্যুৎ শক্তি ঘ) আলোক শক্তি 

শক্তির সবচেয়ে সুবিধাজনক রুপ কোনটি ? 

নস খ) তাপ 

গ) আলো ঘ) বিদ্যুৎ 
কোনটিতে বিদ্যুতের ব্যবহার নেই ? 

ক) মোটর গাড়ি খ) রিকশা 

গ) কম্পিউটার ঘ) মোবাইল টেলিফোন 
লোড শেডিং কেন হয় ? 

ক) বিদ্যুৎ বেশি থাকলে খ) বিদ্যুৎ কম থাকলে 

গ) বৈদ্যুতিক তার পুরানো হলে ঘ) বিদ্যুতের অপচয় করলে 
শূন্যস্থান পুরণ কর 

১। বিদ্যুৎ শক্তি ----------- করে রাখা যায়। 

২। বিদ্যুৎ শক্তির ঘাটতি মোকাবিলার জন্য ---------- করতে হয়। 
৩। বিদ্যুৎ এক প্রকার -------------- | 

৪ | বিদ্যুৎ শক্তি থেকে ---------* 77 ---------- ইত্যাদি পাওয়া যায়। 


৫৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 
১। শত্তি কাকে বলে ? 
২। বিদ্যুৎ কী? 
৩। লোড শেডিংকী? 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বিদ্যুৎ আমাদের কী কী কাজে লাগে ? এর ১০ টি ব্যবহার উল্লেখ কর। 
২। শক্তি ধ্বংস হয় না- উদাহরণ সহ বুঝাও। 
৩। বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধের জন্য কী করণীয় বর্ণনা কর। 
৪। লোড শেডিং বলতে কী বুঝ? বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করতে পারলে আমরা 
কীভাবে লাভবান হব? 


৫। বিদ্যুৎ শক্তি যে আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি, তাপ শক্তি ও গতি শক্তিতে রুপান্তরিত 
হয় এর ৩টি করে উদাহরণ দাও । 


অধ্যায় ছয় 


তাপ শক্তি 


তোমার গলায় হাতের আঙুলের উল্টো দিক লাগিয়ে স্পর্শ কর। গা গরম লাগছে কি? 
কিছুক্ষণ রোদে থাকার পর আবার একইভাবে গলা স্পর্শ কর। কী মনে হবে? গা নিশ্চয়ই 
আরো গরম হয়ে ওঠবে, তাই না? একটি পরীক্ষা কর। এ পরীক্ষার জন্য তোমার লাগবে 
৩টি বাটি, গরম পানি, ঠান্ডা পানি আর সাধারণ পানি। একটি বাটিতে গরম পানি, 
একটি বাটিতে সাধারণ তাপমাত্রার পানি ও একটি বাটিতে ঠান্ডা পানি নিয়ে টেবিলের 
উপর রাখ । 


চিত্র: পানিতে হাত ডুবিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে 


এবার তোমার বা হাত ঠান্ডা পানিতে এবং ডান হাত গরম পানিতে ডুবাও। এভাবে দুই 
মিনিট ডুবিয়ে রাখ । তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে কোন বাটির পানি ঠান্ডা আর কোন 
বাটির পানি গরম। তোমার বাঁ হাত ঠান্ডা পানি থেকে ওঠিয়ে সাধারণ তাপমাত্রার 
পানিতে ডুবাও। এবার পানি ঠান্ডা মনে হচ্ছে কি? একটু আগে যে পানিতে বা হাত 
ডুবিয়ে গরম লাগল সেই পানিতে ডান হাত ডুবিয়ে ঠান্ডা অনুভব করছ? তাহলে সাধারণ 
পানি কি গরম না ঠান্ডা? এই গরম বা ঠান্ডা লাগার কারণ কী বলতে পার? 


৫৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


তুমি তোমার বা হাত প্রথমে ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়েছ। তখন তোমার হাতের তুলনায় 
ঠান্ডা পানির তাপমাত্রা কম ছিল। ঠান্ডা পানি তোমার হাত থেকে কিছু তাপ শোষণ করে 
নিয়েছে । এতে হাতের তাপমাত্রা কিছু কমে গেছে। সাধারণ পানির তাপমাত্রা তোমার বা 
হাতের তাপমাত্রার চেয়ে তাই বেশি মনে হয়েছে। সেজন্য পানি গরম লেগেছে । আবার 
তুমি তোমার ডান হাত প্রথমে গরম পানিতে ডুবিয়েছ। এতে তোমার হাত গরম পানি 
থেকে তাপ শোষণ করে নিয়ে কিছুটা গরম হয়েছে । ফলে হাতের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে 
গিয়েছে। এ অবস্থায় ডান হাত সাধারণ তাপমাত্রার পানিতে ডুবানোর পর সাধারণ 
পানির চেয়ে তোমার হাতের তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পানি তোমার কাছে ঠান্ডা মনে 
হয়েছে। এবার বুঝতে পারলে, তাপ আমাদের কেন ঠান্ডা ও গরমের অনুভূতি জাগায়? 
বস্তু তাপ শোষণ করে গরম হয় আর তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়। 


তাপের প্রভাব 


একটি থালা পানিতে ভিজিয়ে রোদে রেখে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে থালার পানি শুকিয়ে যায়। 
তাপে পানি বাষ্প হয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায় বলেই এমন হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা 
পানিচক্র সম্পর্কে পড়েছ। সেখানে জেনেছ তাপে পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় । 


চিত্র: তাপে পানি বাষ্প হওয়ার পরীক্ষা 


তাপ শত্তি ৫৯ 


এবার একটি পরীক্ষা কর। ৪টি একই সুতার পাতলা কাপড়ের টুকরা নাও। এর মধ্যে 
দুইটি সাদা ও দুইটি কালো বা রঙিন কাপড় নাও । কাপড়গুলো পানিতে ভিজিয়ে নাও । 
একটি সাদা ও একটি কালো বা রঙিন কাপড় রোদে এবং অপর সাদা ও কালো বা রঙিন 
কাপড় দুইটি ছায়া আছে এমন স্থানে মেলে দাও। কোন কাপড়টি আগে শৃকাবে? 
দেখবে, রোদের তাপ ও বাতাসে যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো আগে শুকাবে ৷ আর যে 
কাপড়গুলো ছায়াতে আছে সেগুলো পরে শুকাবে ৷ রোদ ও বায়ু প্রবাহ থাকলে ভেজা 
কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়। কারণ বায়ু প্রবাহ তাড়াতাড়ি জলীয় বাষ্প অন্যত্র সরিয়ে 
নেয়। এতে কাপড়ের পানি তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশতে পারে। 
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চিত্র: ভেজা রঙিন কাপড় ও সাদা কাপড় শুকাতে তাপমাত্রা ও বাযুপ্রবাহের প্রভাব 
রোদে যে দুইটি কাপড় মেলে দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন কাপড়টি আগে শুকায়? ছায়ায় যে 
দুইটি কাপড় মেলে দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন কাপড়টি আগে শুকায়? এ সবই তুমি লক্ষ 
করবে । রোদে ও ছায়ায় মেলে দেওয়া কালো বা রঙিন কাপড় সাদা কাপড়ের চাইতে আগে 


৬০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


শুকিয়ে গেছে। এর কারণ কি জান? কালো বা রঙিন কাপড়ের তাপ শোষণের ক্ষমতা 
সাদা কাপড়ের চেয়ে বেশি। তাই রোদে ও ছায়ায় মেলে দেওয়া রঙিন কাপড় সাদা 
কাপড়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি শুকায়। তবে কালো কাপড়ের তাপ শোষণ ক্ষমতা অন্যান্য 
সকল রঙিন কাপড়ের চেয়ে বেশি । 


আমাদের দেশে গ্রীষুকাল, বর্ষাকাল ও শীতকালে দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে। 
গ্রীষ্বকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে । বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি থাকে। ‘আর্দ্রতা’ হলো বাতাসে 
জলকণা বা জলীয়বাষ্পের পরিমাণ। শীতকালে দিনের তাপমাত্রা কম থাকে বাতাসের 
আর্দ্রতাও কম থাকে। বৃষ্টির দিনে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে । অর্থাৎ বাতাসে জলীয় 
বাষ্পের পরিমাণ রেশি থাকে । তাপও তেমন থাকে না । আর বাতাস না থাকলে জলীয় বাষ্প 
অন্যত্র সরে যেতেও বেশ সময় লাগে । তাই বৃষ্টির দিনে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় না। 
কাপড় ধোয়ার জন্য রোদ ও বাতাসযুক্ত আবহাওয়া বেশি উপযোগী । শীতকালে বর্যাকালের 
তুলনায় কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়। কারণ তখন বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকায় তাপ ও বায়ু 
প্রবাহ তাড়াতাড়ি কাপড়ের পানি বাষ্পে পরিণত করে। 

নিচের তালিকা দেখ । এতে কী কী তথ্য দেওয়া আছে? এ তথ্যগুলো দেখে চিন্তা করে 
বলতো কোথায় ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকাবে? কেন তাড়াতাড়ি শুকাবে? 


শীতকালে তাপমাত্রা কম ও গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে। তুমি শীতকালে কী রঙের 
কাপড় পরলে তোমার শরীর তুলনামূলকভাবে গরম থাকবে? কেন এমনটি হবেঃ গ্রীষ্মের 
গরমে রোদ থাকলে গাঢ় রঙিন কাপড় পড়লে তুমি আরাম পাবে কি? উপরের পরীক্ষা থেকে 
তুমি চিন্তা করে এ প্রশ্নের জবাব দাও । উত্তর খুজে না পেলে তোমার বন্ধুদের সাথে 
কিংবা বড়দের সাথে আলোচনা করে এর কারণ বলার চেষ্টা কর। তুমি জেনেছ গাঢ় রঙিন 


তাপ শক্তি ৬১ 
কাপড়ের তাপ শোষন ক্ষমতা সাদা বা হালকা রঙের কাপড়ের চেয়ে বেশি । সেজন্যই আমরা 
শীতে গাঢ় রঙিন কাপড় ও গরমে হালকা রঙ বা সাদা রঙের কাপড় পরে আরাম পাই। 


তুমি কি জান তাপে সকল পদার্থের প্রসারণ ঘটে? একটি এক মিটার দৈর্ঘ্যের তার নাও । 
এর দুই প্রান্ত ছবির মতো দুইটি স্ট্যান্ড-এর সাথে টান টান করে লাগাও । 
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চিত্র: তাপে তারের দৈর্ঘ বৃদ্ধি পেয়েছে 
এবার ৩/৪টি মোমবাতি দিয়ে শিক্ষকের বা বড়দের সামনে তারটি উত্তপ্ত কর। প্রতিটি 
মোমবাতির নিচে কাগজ অথবা পিরিচ দাও । কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখবে তারটি 
সামান্য ঝুলে গেছে। এ থেকে কী বুঝলে? তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ ঘটে । ঠান্ডা 
হলে আবার তারটি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে । 
তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ যত অল্পই হোক, এটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। প্রসারণের 
ব্যাপারটি অবহেলা করলে নানা রকমের দুর্ঘটনা হতে পারে । তোমাদের মধ্যে অনেকেই 


৬২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


রেল লাইন দেখেছ। লোহার পাত দিয়ে রেল লাইন তৈরি করা হয়৷ রেলগাড়ি এ পাতের 
উপর দিয়ে চলে। এ পাত বসিয়ে রেল লাইন তৈরি করার সময় পাতের মাঝখানে কিছুটা 
ফাকা রাখা হয়। এর কারণ কি বলতে পার? রেলগাড়ি চলার সময় চাকার সাথে লোহার 
পাতের ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া প্রচণ্ড গরমেও তাপমাত্রা বেড়ে যায় । তখন রেল 
লাইনের পাতও বেড়ে যায়। অর্থাৎ প্রসারণ ঘটে । যদি রেল লাইনের পাতের মাঝে এ 
ফাক রাখা না হতো, তবে পাত বেঁকে যেত। এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো । 
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চিত্র: রেল লাইনের মাঝে ফাক রাখা হয়েছে। 
তোমরা গরুর গাড়ির চাকা লক্ষ করলে দেখবে এর কাঠের চাকার চারদিকে লোহার বেড় 
লাগানো থাকে । লোহার বেড়ের পরিধি চাকার পরিধির চেয়ে সামান্য ছোট হতে হয়। 
তাহলে কীভাবে বেড়টি চাকায় লাগানো হবে? হ্যাঁ, এখানে কঠিন পদার্থের প্রসারণকে 
কাজে লাগানো হয়। চাকায় লাগাবার আগে বেড়টি খুব উত্তপ্ত করা হয়। এতে বেড়ের 
দৈৰ্ঘ্য বেড়ে যায়। ফলে সহজেই বেড়টি চাকায় লাগানো যায়। ঠান্ডা হবার পর সংকুচিত 
হয়ে বেড়টি শক্তভাবে চাকার সঙ্গে এঁটে যায়। 


তাপ শক্তি ৬৩ 


কঠিন পদার্থের প্রসারণকে তুমি অন্যান্য কাজেও লাগাতে পার। কাচের বোতলের ছিপি 
বা কলমের মুখটি শক্তভাবে এঁটে গেলে সহজে খুলতে চায় না। কিন্তু বোতলের মুখটি বা 
কলমটি যদি সামান্য গরম কর তাহলে দেখবে ছিপিটি বা মুখটি বেশ তাড়াতাড়ি খুলে 
গেছে। তাপে বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণ সমানভাবে ঘটে না। যেমন_ লোহার তুলনায় 
আযালুমিনিয়ামের প্রসারণ দ্বিগুণ হয়। আবার কাচের প্রসারণ অন্যান্য কঠিন পদার্থের 
প্রসারণের চেয়ে অনেক কম হয়। সে কারণেই কাচের বোতলের মুখ ত্যালুমিনিয়ামের 
হলে তাপ পেলে কাচের তুলনায় আ্যালুমিনিয়ামের মুখটি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এতে 
বোতলের মুখটি টিলা হয়ে যায় । 


তোমরা জর মাপার থার্মোমিটার দেখেছ। থার্মোমিটারের ভিতর সরু কাচনলের এক প্রান্তে 
একটি বানের ভিতর থাকে চকচকে তরল পদার্থ। এর নাম পারদ । জবর হলে মুখে 


দিকে ওঠে আসে । অর্থাৎ তাপে তরল পদার্থের প্রসারণ হয় । থার্মোমিটারের গায়ে দাগ 
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কাটা থাকে । দাগ থেকে জ্বরের তাপমাত্রা কত বুঝা যায়। আমাদের শরীরের সাধারণ 
তাপমাত্রা ৩৪০ সেলসিয়াস কিংবা ৯৮.৪” ফারেনহাইট । 


টিজার A ER) 
জবর হলে শরীরের তাপমাত্রা এর চেয়েও বেশি হয়। তুমি থার্মোমিটারের বাল্নৃটি এক হাতের 
বগলের নিচে কিংবা জিহ্বার নিচে রেখে তোমার তাপমাত্রা কত তা মেপে দেখতে পার তাপে 
যে তরল পদার্থের প্রসারণ হয়, এটি তুমি নিজে পরীক্ষা করে জানতে পারলে । 
এবার একটি পরীক্ষা কর। পরীক্ষাটি করার সময় শিক্ষক বা বড়দের সামনে করবে । 
SET TET এবারে 
বোতলটি পানি দিয়ে 


পুরোপুরি পূর্ণ কর। এবার 
একটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক 
বোতলটির মুখে লাগিয়ে 
দাও । চিত্রের মতো কর্কের 
প্রবেশ করাও । সরু নল 
বেয়ে খানিকটা পানি 


চিত্র: বোতলের নলে আরো উপরে পানি ওঠেছে 


তাপ শক্তি ৬৫ 


কিছুটা উপরে ওঠে আসতে পারে । পানি যে পর্যন্ত ওঠে এসেছে সেখানে নলের গায়ে 
একটি দাগ দাও । সরু নলের চারপাশে কর্কের ছিদ্রগুলো মোম গলিয়ে বন্ধ করে দাও । 
এবারে স্পিরিট ল্যাম্প বা মোমবাতি দিয়ে পানিতে তাপ দাও । তবে খুব সাবধানে । 
তাপের কারণে পানির আয়তন বৃদ্ধি পাবে । কিছুক্ষণ পর দেখবে সরু নলের ভিতর দিয়ে 
পানি আরও উপর ওঠে এসেছে। এবার স্পিরিট ল্যাম্প বা মোমবাতি সরিয়ে নাও । পানি 
ঠান্ডা হলে দেখবে, সরু নলের পানি নিচে নেমে গেছে। 

একটি বেলুনে ফু দিয়ে বাতাস প্রবেশ করাও । এবার একটি গামলায় সামান্য গরম পানি 
নিয়ে তাতে বেলুনটি রাখ । কী দেখলে? বেলুনটি প্রসারিত হয়ে আরও বড় হয়ে গেল। 
এরপর একটি গামলায় ঠান্ডা পানি নাও । এবার ফুলানো বেলুনটি ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে 
দাও। কী দেখতে পেলে? বেলুনটি ছোট হয়ে গেছে। কেন এমন হল? বেলুনের ভিতরের 
বাতাস তাপে প্রসারিত হয় আর ঠান্ডা পেলে বাতাস সংকুচিত হয়। 


র্‌ 11 রি রঃ 7 
১11 74 
চিত্র: সামান্য গরম পানি ভর্তি গামলায় ফুলানো বেলুন ও ঠান্ডা পানি ভর্তি গামলায় চুপসানো বেলুন 
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আরেকটি পরীক্ষা কর। একটি বোতলের মুখে সামান্য ফুলানো একটি বেলুন লাগিয়ে 
দাও। বোতলটি পানিতে ডুবিয়ে গরম কর। কিংবা রোদে রেখে দাও । কিছুক্ষণ পর 
দেখবে বেলুনটি আরও ফুলে ওঠেছে। অর্থাৎ তাপে বেলুনের ভিতরের বাতাসের আয়তন 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

তাপ শক্তির ব্যবহার 


তাপ শক্তি ব্যবহার করে আমরা কাপড় ইস্ত্রি করি। কলকারখানায় তাপ শক্তি বিভিন্ন 
জিনিস শুকাতে ব্যবহার করা হয়। বাজারে গুঁড়া মশলা পাওয়া যায় । মরিচ, হলুদ, ধনে 
শীতের দিনে বেশি ঠান্ডায় ঘর গরম রাখি, গরমের দিনে এসি ব্যবহার করে ঘর ঠান্ডা 
রাখি । তাপে শুকিয়ে মাছ, মাংস সংরক্ষণ করা যায়। 

তাপে বস্তুর প্রসারণকে আমরা নানা কাজে লাগাই। যেমন- রেল লাইনের উপর 
রেলগাড়ি নিরাপদে চালাতে, থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপতে, বাষ্প ইঞ্জিন, 
পেট্রোল ইঞ্জিন ইত্যাদি চালাতে কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্রসারণকে কাজে 
লাগানো হয়। এমন অনেক উদাহরণ তুমি অনুসন্ধান করে জেনে নাও। এর একটি 
তালিকা তৈরি কর ও ছকটি পুরণ কর। 


ক্রমিক নং | পদার্থের প্রসারণ | তাপ শক্তির ব্যবহার কঠিন/তরল/বায়বীয় 


গু 


নী 


তাপ শত্তি 


অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৭) দাও 
১। বরফকে বাষেপে রূপান্তরিত করতে কোনটি প্রয়োজন ? 
ক) বাতাস খ) চাপ 
গ) তাপ ঘ) আলো 
২। বস্তুকে প্রসারিত করতে কোনটির প্রয়োজন ? 
ক) তাপ খ) আলো 
গ) বিদ্যুৎ ঘ) শব্দ 
৩। তাপ পেলে কোনটির আয়তন সবচেয়ে বেশি বাড়ে ? 
ক) পানি খ) লোহা 
গ) কাচ ঘ) বাতাস 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। তাপে পদার্থের ----------+-- বাড়ে। 
২। বাতাস থাকলে ভিজা কাপড় ------------- শুকায় । 
৩। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে ভিজা কাপড় ------------- শুকায় । 
৪ | তাপ এক প্রকার ----------------- | 
৫। রঙিন কাপড়ের তাপ শোষণ ক্ষমতা সাদা কাপড়ের চেয়ে -------------- 
গ. সংক্ষিপ্ত প্রশখব 


১। রেল লাইনের মাঝে ফাঁক রাখা হয় কেন ? 
২। কাঠের চাকার বেড় লাগাতে বেড়টি গরম করা হয় কেন ? 


৬৭ 
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৩। চিন্তা করে বল 
ক) রাস্তায় খুঁটির বৈদ্যুতিক তার গরমে ও শীতে কী অবস্থায় দেখা যাবে এবং 
কেন ? 
খ) কাচ বা প্লাস্টিকের বোতলে পানি পূর্ণ করে ডিপ ফ্রিজে রাখলে বোতলটির কী 
পরিবর্তন হতে পারে এবং কেন ? 
৪ রঙিন কাপড় সাদা কাপড়ের তুলনায় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন ? 
৫। গরমের দিনে কী রঙের কাপড় পড়লে আরাম পাওয়া যায় এবং কেন ? 
৬। শীতের দিনে ও গরমের দিনে বর্ধাকালের তুলনায় তাড়াতাড়ি কাপড় শুকায় কেন ? 
ঘ. বৰ্ণনামূলক প্রশ্ন 
১। তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণের পরীক্ষাটি কীভাবে করবে? ছবি সহ বর্ণনা কর। 
২। তাপে তরল পদার্থের প্রসারণের পরীক্ষা বর্ণনা কর । 
৩। তাপে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের বর্ণনা দাও । 
৪। তাপে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্রসারণকে কী কী কাজে ব্যবহার করা 
যায় ? প্রত্যেকটির ২টি করে উদাহরণ দাও । 


অধ্যায় সাত 


শব্দ 


ভোর বেলায় পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে । মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি । 
তারপর থেকে আমরা শুনি নানা রকমের শব্দ । রেডিও, টেলিভিশনে দেশ বিদেশের খবর, 
গানবাজনা, মায়ের ডাক, রান্নাঘরের টুং টাং শব্দ, রিক্সা, গাড়ি,ট্াকের শব্দ, বজ্রপাতের শব্দ, 
টিক শব্দ আরো কত রকম শব্দ । আমরা যেন বাস করছি এক শব্দময় জগতে । 

তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে শব্দ কী? তুমি বলবে আমরা যা শুনি তাই শব্দ । শব্দ 
আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় । তোমাদের মনে কি কখনো প্রশ্ন জাগে যে, 
শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়, আর কীভাবে তা আমাদের কানে এসে পৌছায়? এর জন্য 
কয়েকটি ছোট ছোট পরীক্ষা কর। তোমরা গলার উপরে হালকাভাবে আঙুল ছোঁয়াও । 
এবার গুণগুণ করে গান কর বা আ-আ-আ-আ শব্দ কর। কী অনুভব করছ? গলার ভিতর 
কিছ কাপছে কি? 


চিত্র: ভোকাল কর্ড 


আমাদের গলার ভিতর থাকে ভোকাল কর্ড (স্বর রজ্জু)। 
ভোকাল কর্ডের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়। 

এবার একটি রাবার ব্যান্ড নাও। চিত্রের মতো এর 
এক প্রান্ত দাঁত দিয়ে চেপে অন্য প্রান্ত আঙুল দিয়ে 
টেনে লম্বা কর। এবার অপর হাতের আঙুল দিয়ে 
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রাবার ব্যান্ড সামান্য ডান পাশে টেনে ছেড়ে দাও। এটি কি কাপছে? তুমি শব্দও শুনতে 
15585777555 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের একটি : 
ড্রামের উপর একটি কর্ক বা শোলা রেখে 
দেখা যাবে শোলা বা কর্কটি কীপছে বা 
লাফাচ্ছে। যত জোরে ড্রামে আঘাত করা 
যাবে তত জোরে কর্কটি বা শোলাটি 
লাফাবে। কম্পনরত ড্রামটির উপর হতে চিত্র: ড্রাম বাজানো হচ্ছে । শোলা বা কর্ক লাফিয়ে 
শোলা বা কর্কটি মাটিতেও পড়ে যেতে পারে। উপরে ওঠে মটিতে পড়ে যাচ্ছে 


আরেকটি পরীক্ষা তুমি করতে পার। তোমার শিক্ষকও এটি করে দেখাতে পারবেন। এর 
জন্য প্রয়োজন হবে একটি টিউনিং ফর্ক বা সুর শলাকা সুর শলাকার এক প্রান্ত দ্বারা 
টেবিলে বা মাটিতে আঘাত কর। 
এরপর সুর শলাকাটি তোমার কানের 
সামনে আন। তুমি কি কিছু শুনতে 
পাচ্ছ? এবার হাতের তালু দিয়ে সুর 
ধর, কী হলো? শব্দ থেমে গেছে? এখন 
একটি মগ বা বাটিতে পানি নাও । সুর 
শলাকাটির উপরের এক প্রান্ত দ্বারা 
আবার টেবিলে বা মাটিতে আঘাত 
কর। আঘাত করার পরপরই সুর চিত্র: টিউনিং ফর্ক দ্বারা শব্দ কম্পনের পরীক্ষা 

শলাকার উপরের দুইটি প্রান্ত চিত্রের মতো পানিতে ডুবাও। কী দেখলে? পানি চারদিকে 
হাতের কাছে পাও বাজিয়ে লক্ষ করলে দেখবে, এগুলো কীপছে। স্টীল, কাসীর গ্লাস ও 


শব্দ 


বাটিতে পানি নিয়ে চামচ দিয়ে আঘাত 
করলেও দেখবে পানি কীপছে। 
সর্বক্ষেত্রেই কম্পনরত বস্তুটি হাত 
দিয়ে স্পর্শ করলে কম্পন থেমে যাবে । 
তুমি এতক্ষণ যে পরীক্ষাগুলো করলে 
সেখান থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে 
তোমরা নিশ্চিত যে, কোনো বস্তুর 
কম্পন থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় । 


৭৯ 


চিত্র: টিউনিং ফর্ক দ্বারা টেবিলে আঘাত করে পানিতে 
ডোবানোর ফলে পানি ছড়িয়ে পড়ছে 


বস্তুর কম্পন বাতাসে ভাসমান কনাগুলোর মধ্যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে । এ ঢেউ চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । এ ঢেউ আমাদের কানের পর্দায় এসে লাগে । কানের পর্দা বেশ পাতলা । 


লাগলে এটি কাপে। এ কম্পন পদরি 
পিছনে নরম হাড়ে লাগে । সেটিও কীপে। 
এভাবে কম্পন কানের ভিতর দিয়ে 
আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। তখন 
শব্দটি আমরা শুনতে পাই। এবার একটি 
লম্বা ও চিকন বাশের কাঠি নাও। বাতাসে 


চিত্র: বস্তুর কম্পন কানে প্রবেশ করছে 


খুব জোরে ও তাড়াতাড়ি কাঠিটি এদিক ওদিক নাড়াও ৷ কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কেন 


চিত্র: কাঠি নাড়িয়ে শব্দ শুনছে একটি ছেলে ও মেয়ে 


শব্দ হচ্ছে? এখন লম্বায় আরও ছোট ও 
চিকন একটি কাঠি নিয়ে একইভাবে বাতাসে 
নাড়াও। এরপর একটি লম্বা ও আরেকটু 
মোটা একটি কাঠি নিয়ে নাড়াও। তিনটি 
কাঠির শব্দের কোনো পার্থক্য বুঝতে 
পেরেছ কি? কাঠিটি কত লম্বা ও কত চিকন 
বা মোটা তার উপর শব্দের সুর নির্ভর করে। 
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আরেকটি পরীক্ষা কর। একই আকৃতির কয়েকটি বাটি বা গ্রাস নাও। গ্রাসগুলোর 
OE Tom 
বেশি পানি নাও । এভাবে শেষের 
গ্লাসটিতে প্রায় ভর্তি করে পানি 
নাও। একটি কাঠি দিয়ে গ্লাস বা 
বাটিগুলোতে পর পর আঘাত 
কর। শব্দের কোনো পার্থক্য 
বুঝতে পেরেছ কি? তাহলে বুঝলে 
শব্দের সুরের পরিবর্তন হয়। 

বাদ্যযস্ত্রে শব্দের ব্যবহার 

তোমরা নানারকম বাদ্যযন্ত্র দেখেছ। যেমন- বাঁশের বাঁশি, সানাই, পিয়ানো, একতারা, 
পর ELL MULL 
ছিদ্র থাকে। বাশিতে ফু দিয়ে 
বাঁশির ছিদ্র আঙুল দিয়ে বন্ধ করে 
বা খুলে বাঁশির সুরকে চিকন বা 
মোটা করা যায়। একতারা, 
এগুলোতে তারের সাহায্যে 
কম্পন সৃষ্টি করা হয়। তার যত 
লম্বা হয়, শব্দ তত ভারী বা গভীর 
হয়। আবার তার যত ছোট হয় শব্দ তত তীক্ষ্ন ও চিকন হয়। তবলা, ঢোল ও ড্রামের পদঁয়ি 
হাতের আঙুল, তালু বা কাঠি দিয়ে কম্পন সৃষ্টি করা হয় । তবলা, ঢোল ও ড্রাম এগুলো থেকে 
উৎপন্ন শব্দ মোটা । বাঁশির সুর চিকন । তোমরা নারকেল পাতা, তালপাতা ইত্যাদি দিয়ে বাশি 


শব্দ ৭৩ 


বানাতে দেখেছ? শিক্ষক বা বড়দের সাহায্য নিয়ে এগুলো দিয়ে বাঁশি বানিয়ে বাজাও । 
বাঁশিতে ফু দিলে আটকে পড়া বাতাসে যে কম্পন হয় তা থেকে শব্দ তৈরি হয়। বাশিতে 
শব্দের সুর কত চিকন বা মোটা হবে তা নির্ভর করবে ভিতরে কতটা বাতাস আটকে 
পড়েছে এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 


শব্দ এক প্রকার শক্তি 


তোমরা স্কুলে ঘন্টা বাজাতে দেখেছ। ঘন্টা বাজাতে দপ্তরি হাতুড়ি দিয়ে ঘন্টায় আঘাত 
করে। ঘন্টায় বল প্রয়োগের কারণে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি 
হয়। সুতরাং শব্দ এক প্রকার শত্তি। অনেক সময় রাস্তা দিয়ে ট্রাক চললে বাড়ি ঘর 
কাপতে থাকে । জানালার কাচে ঝনঝন শব্দ হয়। এ সময়ে তুমি কোনো সেতু বা ব্রীজের 
উপর থাকলে সেটিও কীপবে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে কম্পন এক ধরনের 
শত্তি। শব্দকে ব্যবহার করে নানা রকম কাজ করা হয়। এ শক্তির বলে বাদ্যযন্ত্র বাজে। 
কখনো কখনো জেটপ্লেন ও কামানের প্রচণ্ড শব্দে জানালার কাচ ভেঙে যায়। কানের 
পর্দা ফেটে রক্তৃও বের হতে পারে । এতে অনেকে বধির হয়ে যায়। 


শব্দের ব্যবহার 


শব্দ শক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত। শব্দ করে আমরা কথা বলি। একজন 
আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করি । দুরে কারো সাথে যোগাযোগ করতে হলে আমরা 
7 EM LC LL 
মাধ্যমে দুরদুরান্ত থেকে খবর, ই 

গানবাজনা, নাটক শুনি। 
টেলিভিশনে ছবি দেখার সাথে 
সাথে শব্দ শুনি। শব্দকে আমরা 
অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করি। 
ঘুম থেকে সময় মতো উঠতে 
হলে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে 
রাখি। বাইরে থেকে এসে 
কলিং বেল টিপি । রোজার 
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সময় সাইরেন বাজিয়ে ঘুম ভাঙানো হয়। এছাড়া পুলিশের গাড়ি, দমকল বাহিনীর গাড়ি 
ও ত্যাস্কুলেন্সে শব্দ সংকেতের ব্যবহার করা হয়। রিক্সার বেল, গাড়ির হর্ন আমাদেরকে 
সতর্ক সংকেত দেয় । নিরাপত্তার জন্যও রয়েছে শব্দ সংকেতের ব্যবহার । যেমন, অনেক 
বাড়িতে চোর আসলে বা গাড়ি চুরি থেকে রক্ষা পেতে বাড়িতে ও গাড়িতে শব্দ সংকেত 
বেজে ওঠার ব্যবস্থা থাকে । কোনো কোনো বাড়িতে রান্না ঘরে অতিরিক্ত ধোয়া হলে বা 
আগুন লাগলে সাথে সাথে এলার্ম বেজে ওঠে । তখন দরজা জানালা খুলে দিলে বড় 
ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে রয়েছে শব্দের 
ব্যবহার ৷ বুকে, পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে রোগীর রোগ নির্ণয়ে, মানুষের রক্তচাপ 
মাপার যন্ত্রে এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফ যনেত্র শব্দ শত্তির ব্যবহার রয়েছে। 


1৮551 
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চিত্র: চিকিৎসা ক্ষেত্রে শব্দ শক্তির ব্যবহার 
যারা অন্ধ ও বধির তারা এক ধরনের শব্দ যন্ত্র ব্যবহার করে পথ চলে । শব্দ শক্তিকে ব্যবহার 
করে পানির নিচে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ ও বরফ খণ্ডের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। 


প্রতিধ্বনি 

সামনে পাহাড়-পর্বত বা উচু দেওয়াল আছে এমন স্থানে কিংবা বড় ফাকা ঘরে জোরে 
চিৎকার করে লক্ষ কর। তোমার চিৎকারের শব্দ পুনরায় শোনা যায় কি? একে কী বলে? 
বড় কোনো ফাকা মাঠে বা নদীর তীরে দাড়িয়ে জোরে শব্দ করলে শব্দের ঢেউ সামনে 


শব্দ ৭৫ 


কোনো উচু দেওয়াল বা পর্বতে বাধা পেলে আবার পিছন দিকে ফিরে আসে । একটু পরে 
সেই শব্দ পুনরায় শোনা যায় । একে প্রতিধ্বনি বলে । 


কুয়ার উপর বা নদীর একটি পাড় থেকে দীড়িয়ে শব্দ করলেও তোমার কানে এ শব্দ 
প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে । 

করা হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আলট্রাসনোগ্রাফিতে শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে নানা 
রোগ নির্ণয় করা হয়। পানির নিচে বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করতেও প্রতিধ্বনিকে 
কাজে লাগানো হয়। 


শব্দ দূষণ 

শব্দ ছাড়া আমরা চলতে পারি না। কিন্তু উচ্চ তীব্রতা ও তীক্ষতা সম্পন্ন শব্দের কারণে 
আমরা অস্বস্তি ও বিরক্ত বোধ করি । উচ্চ তীব্র ও তীক্ষতা সম্পন্ন শব্দ আমাদের শরীরে 
ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে । এ প্রভাবকে শব্দ দূষণ বলে । রাস্তায় যানবাহনের শব্দ, 


৭৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


হর্নের শব্দ, কলকারখানার শব্দ, শহরাঞ্চলে বড় বড় দালান তৈরির শব্দ, উচ্চ শব্দে 
মাইক বাজানো, পটকার শব্দ ইত্যাদি কারণে পরিবেশে শব্দ দূষণ হয়। তোমরা লক্ষ 
করেছ উচ্চ শব্দে মাইক বীজালে পড়াশুনা বা অন্যান্য কাজ করতে অসুবিধা হয়। শব্দ 
দূষণে মাথা ব্যথা, মানসিক উত্তেজনা, শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের 
রোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি হতে পারে । ব্যান্ড সংগীতের উচ্চ মাত্রার শব্দে অনেক সময় হার্ট 
আ্যাটাক হতে পারে। যারা সবসময়ের জন্য উচ্চ শব্দের স্থানে কাজ করে তারা এ 
শব্দের জন্য ধীরে ধীরে বধির হয়ে যেতে পারে । 

অতএব পরিবেশে যেন শব্দ দূষণ না হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখতে হবে । কোথায় 
কত মাত্রার শব্দ ব্যবহার করা যায় প্রত্যেক দেশে তার একটি নিয়ম আছে। এ নিয়ম 
সকলের জানা উচিত এবং পালন করা উচিত। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক 
এলাকায় উচ্চ শব্দে হর্ন বাজানো, মাইক বাজানো ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ । 


অন্শীলনী 


a 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৬) দাও 
১। শব্দ সৃষ্টির জন্য কোনটি প্রয়োজন ? 


ক) কম্পন খ) লম্বা তার 
গ) বাশি ঘ) সুর 

২। কোন বাদ্যযন্ত্রে পদরি সাহায্যে কম্পন সৃষ্টি করা হয় ? 
ক) গীটার খ) সেতার 
গ) বাশি ঘ) তবলা 

৩। কোন বাদ্যযন্ত্রে তারের সাহায্যে কম্পন সৃষ্টি করা হয় ? 
ক) বাশি খ) তবলা 


গ) ঢোল ঘ) পিয়ানো 


শব্দ ৭৭ 


৪ | কোনটিতে প্রতিধ্বনির ব্যবহার আছে ? 


ক) ত্যাস্কলেন্সে খ) টেলিভিশনে 
গ) ঘড়িতে ঘ) আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 


১। শব্দ এক ধরনের ---------------- 


৩। শব্দ নানা রকমের ------------ দেয়। 
৪ | তবলা, ঢোল, ড্রাম ইত্যাদিতে -------------- সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। 
৫। একতারার সুর কত চিকন বা তীক্ষ হবে তা নির্ভর করে তারটি কত ------ 
এর ওপর । 
গ. সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন 
১। শব্দকী? 


২। শব্দ তৈরির জন্য কী করা প্রয়োজন ? 
৩। বাদ্যযন্ত্রে কোন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শব্দ উৎপন্ন করা হয় ? 
৪ | আমরা কথা বললে গলা কাপে কেন ? 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। শব্দ কেন শক্তি ? দুইটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাও । 
২। চিকিৎসা ক্ষেত্রে শব্দ শত্তির ব্যবহার বর্ণনা কর। 
৩। শব্দ শক্তির ব্যবহার বর্ণনা কর। 
৪। প্রতিধ্বনি কাকে বলে ? 
৫। শব্দ দূষণ বলতে কী বুঝ ? শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলোর বর্ণনা দাও । 
৬। কীভাবে শব্দ দূষণ হয় আলোচনা কর ? 
৭। জল তরঙ্গ উৎপন্ন করে শব্দ সৃষ্টির একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। 
৮। বাদ্যযন্ত্রে শব্দ সৃষ্টির কৌশল বুঝিয়ে লেখ । 


অধ্যায় আট 


স্বাস্থ্য বিধি 


সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বলতে শরীর ও মন সুস্থ থাকাকে বুঝায়। স্বাস্থ্যই 
সম্পদ । এ সম্পদ রক্ষার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ, ঘুম ও বিশ্রামের 
প্রয়োজন। জন্মের পর থেকে একজন শিশু শুধু দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে । পাচ থেকে 
ছয় মাস বয়স হলে শিশুটিকে নরম খিচুড়ি, ডিম, সুজি, কলা, ফলের রস খেতে দেওয়া 
হয়। দুই থেকে তিন বছর বয়সের শিশুরা মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি, ফলমূল, 
শাকসবজি সবই খেতে পারে । তোমরা লক্ষ কর, বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুরা নানা 
রকম খাবার খেতে শেখে । এ থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে দেহের গঠন ও 
বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দরকার । 


যা খেলে আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মে 
তাকে খাদ্য বলে। পৃথিবীতে বহু রকম খাদ্য আছে। সব রকমের খাদ্যের গুণাগুণ এক 
রকম নয়। শর্করা, আমিষ ও স্নেহ হল প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান । এ ছাড়া আমরা পানি, 
ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণ করি। শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য 
উৎ্সেচক (এনজাইম) প্রয়োজন। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এসব 
ডিম, দুধ, কলিজা, মাংস ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য । শরীরের গঠন, ক্ষয় পূরণ ও 


স্বাস্থ্য বিধি ৭৯ 


বৃদ্ধির জন্য আমিষের প্রয়োজন । 

ধরনের খাবার থেকে আমরা কাজ করার ক্ষমতা ও শক্তি পাই। 
মাখন, ঘি, নানা রকম তেল চর্বি জাতীয় খাদ্য । তেল ও চর্বি দেহের শক্তি যোগায় । 
স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন 


শাকসবজি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে । ভিটামিন 
শরীরকে রক্ষা করে। এর অভাবে নানা রকম রোগ হয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে । 
যায়। এ ঘাটতির কারণে আমরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হই। তোমরা নিশ্চয়ই ‘রাত 
কানা” রোগের নাম শুনেছ। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে এ রোগ হয়। এর অভাব পুরণ না 
হলে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে । সকল প্রকার রঙিন ফলমূল ও সবুজ শাকসবজি খেলে 
এ ভিটামিনের অভাব পূরণ হয়ে যায়। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ থাকে । 
ভিটামিন ‘বি’ এর অভাবে জিহ্বা ও ঠোটে ঘা হয়। টেকিছাটা চাল, ডাল, কলিজা, 
শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘বি’ পাওয়া যায়। আমলকি, পেয়ারা, টমেটো, 
লেবু, আমড়া, জাম্কুরা ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’ পাওয়া যায়। ভিটামিন “সি” রোগ 
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প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এ রোগে দাতের মাড়ি 
ফুলে যায়, ঘা হয় ও রক্ত্‌ পড়ে । ভিটামিন “সি” তৃক ভাল রাখে, সর্দি, কাশি কম হয়। 


৮০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


ভিটামিন ‘সি’ তাপে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভিটামিন ‘সি’ যুক্ত ফলগুলো কাচা খাওয়ার 
অভ্যাস করতে হবে । তাছাড়া এই ভিটামিন শরীরে জমা থাকে না। তাই প্রত্যেক দিন 
ভিটামিন “সি” যুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন । 


স্বাস্থ্য রক্ষায় খনিজ লবণ 


খনিজ লবণ আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এ লবণ আমাদের 
শরীরের হাড় ও দাত মজবুত করে । আমরা যে মাছ, মাংস, শাকসবজি খাই এতে নানা 
রকম খনিজ লবণ থাকে । খনিজ লবণের অভাবে নানা রকম রোগ হয় । যেমন- লোহা 
জাতীয় খনিজ লবণের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা যায়। শিশু ও মহিলারা এ রোগে বেশি 
লোহা জাতীয় লবণ থাকে । তোমরা অনেকেই গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের নাম শুনেছ। 
খাবারে আয়োডিনের অভাবে এ রোগ হয়। সমুদ্রের মাছে আয়োডিন আছে। আয়োডিন 
যুক্ত লবণ খেলে আয়োডিনের অভাব পুরণ হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ঠিকমত 
গঠিত হয় না, ছোট বাচ্চাদের পা বাকা হয়ে যায়। দাত নষ্ট হয়ে যায়। দুধ, দৈ, 
কচুশাক, ছোট মাছ, লালশাক ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম আছে। 
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উপাদান । পানি ছাড়া আমরা যে খাবার খাই তা পরিপাক হবে না। এক কথায় বলা যায় পানি 
ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমাদের শরীরে পানির পরিমাণ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। 
আমরা প্রতিদিন যে সব খাবার খাই তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে । তবুও আমাদের 
প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় গ্লাস পানি পান করা উচিত। 

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস 

তোমরা আগেই জেনেছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শরীরের যু নেওয়ার একটি অংশ । পরিচ্ছন্নতা 
আচড়ানো, পরিষ্কার কাপড় পরা, খাওয়ার আগে ও মলত্যাগের পরে হাত সাবান দিয়ে ধোয়া 
ইত্যাদি সব কিছুকে বুঝায় । এছাড়াও আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে কিছু 
স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। যেমন- পরিশ্রম, পরিমিত বিশ্রাম, ঘুম, নিয়মিত খাদ্য 
গ্রহণ, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি। 

তোমরা সবাই জান কেন আমরা খাবার খাই? খাদ্য কী? খাদ্য আমাদের শরীরের জন্য কেন 
দরকার? শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শুধু পুষ্টিকর খাদ্য বেশি করে খেলেই যে স্বাস্থ্য 
ভালো হবে তা কিন্তু ঠিক নয়। সারাদিন শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটালে শরীর সুস্থ থাকবে না। 
কোনো কাজ করতে ভালো লাগবে না, আলসেমি লাগবে । আস্তে আস্তে কাজ করার ক্ষমতা 
কমে যাবে । শরীর অচল হয়ে 
যাবে। নানা রকম রোগ দেখা 
দেবে । তাই শরীরকে সচল ও 
পরিশ্রম করা প্রয়োজন । শরীর 
সুস্থ ও সবল রাখার জন্য 
শিশুদের নিয়মিত খেলাধুলা 
করা উচিত। এতে শরীরের 
জড়তা থাকে না। ক্ষুধা বাড়ে ও 


চিত্র: খেলাধুলা করা ও ব্যায়াম করার দৃশ্য 
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খাওয়ায় রুচি হয়। মন ভালো থাকে । পড়াশুনা ও কাজে আগ্রহ বাড়ে। তোমরা লক্ষ 
বসে কাটিয়েছ সেদিন তোমার শরীর কেমন লাগে । 

প্রত্যেক দিন হালকা কিছু ব্যায়াম করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে । যেমন_ জোরে হাটা, 
দৌড়ানো, সাতার কাটা ইত্যাদি । পরিশ্রম করলে দেহে রন্তু চলাচল ভালো হয়। শরীর 
সতেজ থাকে। 


সুস্বাস্থ্যের জন্য ঘুম ও বিশ্রাম 

সারাদিন আমরা কাজকর্ম, খেলাধুলা ও পড়াশুনা ইত্যাদি কাজ করি। এতে শরীর ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে । তখন কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না। বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করে। কেন 
এমন লাগে? পরিশ্রমের ফলে শরীরের অনেক শক্তি ক্ষয় হয়, তাই এমন ঘটে । বিশ্রাম 
হল কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া । ঘুম দ্বারা এ ক্ষয় পুরণ করা সম্ভব হয়। বিশ্রামের 
মধ্য দিয়ে আমরা পুনরায় কাজ করার শক্তি ফিরে পাই। বিশ্রাম ছাড়া আমাদের শরীর 
একটানা পরিশ্রম করতে পারে না। বিশ্রাম শরীর ও মন দুইই সতেজ রাখে । একজন 
লোকের প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন । সুন্দর ও আরামদায়ক ঘুম শরীর 
ও মনের ক্লান্তি দূর করে। প্রত্যেক দিন সময়মতো ঘুমানো ও ওঠার অভ্যাস করলে 
স্বাস্থ্য ভালো থাকে । খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা ভালো । সকালের বাতাস সবচেয়ে 
স্বাস্থ্যকর । 

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল ৷ স্বাস্থ্যহীন লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী হয়। স্বাস্থ্য 
বলতে আমরা নিরোগ শরীর, সুস্থ মন বুঝি। বাল্যকাল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
সাথে সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুললে সারা জীবন শরীর ও মন সুস্থ থাকবে । 

তোমরা আগেই জেনেছ সুস্থ থাকার জন্য শরীরের যন্ত নেওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই 
জরুরি । আরো জেনেছ আমাদের সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । 
তোমরা নিজেরাও তোমাদের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাড়ির আঙ্তিনা বা উঠান, আশ-পাশ 


স্বাস্থ্য বিধি ও 


কীভাবে নোংরা হয় তা লক্ষ কর। এবার নিচের ছকটি পুরণ করে তোমার শিক্ষককে 
দেখাও । 


পরিবেশ কীভাবে নোংরা হয় 


> 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 


ছকটি পুরণ করতে তোমরা অনেকেই আবর্জনা ও মলমুত্রের কথা উল্লেখ করেছ। এ 

থেকে বুঝা যায় যে, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে আবর্জনা মাটিতে গর্ত করে পুঁতে 

রাখতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে । 

আবর্জনা কী? 

আমাদের ফেলে দেওয়া, নোংরা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসই আবর্জনা । আবর্জনা তিন 

প্রকার, যথা- (১) শুষ্ক আবর্জনা (২) আর্দ্র আবর্জনা (৩) তরল আবর্জনা । 

(১) শুষ্ক আবর্জনা: ধুলাবালি, গাছের পাতা, ভাঙা ইট, পাথর, ছেড়া কাপড়ের অংশ, 
ভাঙা টিন, ইত্যাদি। 

(২) আর্দ্র আবর্জনা: তরিতরকারি, সবজি ও ফলমুলের খোসা, বাসি পঁচা খাবার, মাছের 


আইশ , মরা পশুপাখি ইত্যাদি । 

(৩) তরল আবর্জনা: গোসল খানার পানি, তরিতরকারি, মাছ-মাংস ধোয়া পানি 
ইত্যাদি। 

আবর্জনা আমাদের কী অপকার করে 


স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আর্বজনা ও মলমৃত্র দূর করা না হলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। 
যেমন_ 
(১) আবর্জনা ও মলমুত্র পঁচে দুর্গন্ধ ছড়ায় । এতে বাতাস দুষিত হয়। 
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(২) পচা আবর্জনায় মাছি ডিম পাড়ে, বংশ বৃদ্ধি করে ও রোগ ছড়ায় । 
(৩) কুয়া, পুকুর, নলকুপের কাছে নোংরা পানি বা আবর্জনা ফেললে এগুলো পচে যায়। এ 
পঁচা অংশ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে কুয়া ও পুকুরের পানিতে মেশে । এতে পানি দুষিত হয়। 
(৪) আবর্জনা ও মলমুত্র কীট পতজ্গের বাসস্থান । খোলা আবর্জনায় মাছি, তেলাপোকা 
ও ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে । 
শহর ও গ্রামের আবর্জনা দূরীকরণ ব্যবস্থা এক রকম নয়। শহরের প্রত্যেক বাড়ির 
ফেলতে হবে। ময়লা ডাস্টবিনের আশেপাশে 
ফেলা উচিত নয়। শহর এলাকায় প্রতিদিন 
মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে ডাস্টবিন থেকে 
আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এ আবর্জনা 
ডোবা বা নিচু জমি ভরাট করার কাজে ব্যবহার 
করা হয়। বৃষ্টির পানি, গোসলখানার পানি ও 
অন্যান্য তরল আবর্জনা নিষ্কাশন করার জন্য & 
ব্যবস্থা না থাকলে পানি জমে বসত বাড়ি লে 
স্টাতসেতে ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। 


বাসস্থান স্বাস্থ্যকর রাখতে হলে নর্দমা বা 
ড্েেনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শহরে তরল 
আবর্জনা নিম্কাশনের জন্য পাকা নর্দমা বা 
ড্রেনের ব্যবস্থা থাকে । অনেকে ড্রেনে তরল 
আবর্জনা ছাড়াও অন্য আবর্জনা ফেলে দেয় । কিন্তু 
তা করা উচিত নয়। গ্রামে পাকা নর্দমার ব্যবস্থা 
নেই। সেখানে নিজেদেরকে কাচা নর্দমা তৈরি 
করে নিতে হয়। নর্দমার পানি যেন কোথাও 


চিত্র: একটি মেয়ে গর্তে ময়লা ফেলছে 
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আটকে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে । নর্দমার পানি কৃষি জমিতে প্রবাহিত করা 


যায়। কাঁচা নৰ্দমা প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করতে হবে। 


ময়লা আবর্জনা যে আমাদের কেবল অপকার করে তা নয়। গ্রামাঞ্চলে এ ময়লা আবর্জনা 
পঁচিয়ে সার তৈরি করা হয়। আবর্জনা পচা সার তৈরি করার জন্য বসতবাড়ি থেকে আট 
থেকে দশ মিটার দূরে একটা বড় গর্ত করা হয়। এ গর্তে নানা রকম আবর্জনা যেমন_ 
হাস মুরগির বিষ্ঠা, গোবর, ঝরা পাতা, বাড়ির অন্যান্য আবর্জনা ফেলা হয়। আবর্জনা 
দিয়ে গর্তটি ভরে গেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যে এ আবর্জনা পচে উত্তম 
সার প্রস্তৃত হয়। এছাড়া আবর্জনা পুড়িয়ে, মাটি চাপা দিয়ে, গর্ত, ডোবা ইত্যাদি ভরাট 


করার জন্য ব্যবহার করা হয়। 
অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৭) দাও 
১। কোনটি শর্করা জাতীয় খাদ্য ? 
ক) মাছ খ) মাংস 
গ) ডিম ঘ) ভূট্টা 
২। আমাদের দেহ গঠন ও বৃদ্ধির জন্য কোন জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন ? 
ক) শর্করা খ) আমিষ 
গ) স্নেহ ও চর্বি ঘ) খণিজ লবণ 
৩। শরীরের ক্লান্তি দূর করতে কোনটি সাহায্য করে ? 
ক) খাদ্য খ) গল্প করা 
গ) খেলাধুলা ৩1 
৪ | ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে কোন রোগটি হতে পারে? 
ক) স্কার্ভি খ) ঠোটে ঘা 


গ) রক্তশূন্যতা ঘ) রাতকানা 
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৫। কোনটি আবর্জনা নয় ? 


ক) ধুলাবালি খ) মাছের আইশ 
গ) বৃষ্টির পানি ঘ) সবজির খোসা 
৬। শহরে কোথায় আবর্জনা ফেলা হয় ? 
ক) গর্তে খ) ড্রেনে 
গ) ডাস্টবিনে ঘ) ডোবায় 
৭। আবর্জনা পচে কী উৎপন্ন হয় ? 
ক) মাটি খ) জৈব সার 
গ) মাছের খাবার ঘ) সবুজ সার 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 
১। শরীর সুস্থ থাকলে ................., ভালো থাকে। 
২। আমাদের শরীরের কোনো কাজই .............. ছাড়া চলে না। 
৩। ভিটামিন ’সি’ এর অভাবে ................. রোগ হয়। 
৪ | ভিটামিন .............. এর অভাবে মুখে ঘা হয়। 
৫ | সমুদ্রের মাছে প্রচুর ............ থাকে । 
07725 52785 কীট পতঙ্জের বাসস্থান । 
৭। আবর্জনা ও মলমৃত্র .................... দুৰ্গন্ধ ছড়ায়। 
চন প্রতিদিন পরিষ্কার করা উচিত। 
৯। শহরের ................, নিম্কাশনের জন্য পাকা নর্দমার ব্যবস্থা থাকে । 
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গ. বাম পাশের শব্দের সঙ্গে ডান পাশের শব্দের মিল কর 


বাম ডান 
১। ধুলাবালি, শুকনা পাতা পঁচা আবর্জনায় 
২। ফলমুলের খোসা, মাছের আইশ আর্দ্র আবর্জনা 
৩। মাছ ধোয়ার পানি, গোসলখানার পানি | শুকনা আবর্জনা 
৪ । পঁচা আবর্জনা দুৰ্গন্ধ ছড়ায় 
৫। মাছি ডিম পাড়ে তরল আবর্জনা 


ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 
১। আবর্জনা বলতে কী বুঝ ? 
২। আবর্জনা কয় প্রকার ও কীকী? 
৩। আবর্জনা থেকে আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি ? 
৪ | নর্দমা বা ড্রেনের প্রয়োজনীয়তা কী ? 
৫। স্বাস্থ্যরক্ষায় খাদ্যের গুরুত কী ? 
৬। খনিজ লবণের অভাবে কী কী রোগ হয় ? 
ঙ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
২। স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। 
৩। খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য কেন প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ । ৩ ধরনের 
খনিজ লবণের উদাহরণ দাও । 
৪ | সুস্বাথ্যের জন্য ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। 
৫ । বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
৬। আবর্জনা থেকে কীভাবে জৈব সার প্রস্তুত করা হয় লেখ। 
৭। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তোমার কী কী নিয়ম মেনে চলা উচিত 
বলে মনে কর। 


অধ্যায় নয় 


রোগ বিস্তারে কীটপতঙ্গ 


পোকার গুটি থেকে আমরা রেশম পাই । মৌমাছির চাক থেকে আমরা মধু সংগ্রহ করি। 
এগুলো উপকারী কীটপতঙ্তা । মশা, মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ রোগ ছড়ায় । 
এগুলো ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ । অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে ক্ষতিকর কীটপতজ্গগুলো 
জন্ম নেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এ কীটপতঙ্ঞাগুলো জন্মাতে পারে না। এসো 
আমরা ক্ষতিকর কীটপতঙ্জের বাসস্থান ও জন্মস্থান সম্পর্কে জেনে নেই। এতে 
পোকাগুলোর বংশ বৃদ্ধি রোধ করা সহজ হবে । 

মশা 

মশা একটি অতি পরিচিত ক্ষতিকর পতঙ্গ । বাংলাদেশে জলাভূমি, ডোবা ইত্যাদি বেশি 
হওয়ায় মশার উৎপাত বেশি । রাতের বেলায় কানের কাছে ভো ভো শব্দ তার উপস্থিতি 
বুঝিয়ে দেয়। মশা শুড় ফুটিয়ে আমাদের শরীর থেকে রত্ত শুষে নিতে পারে । একে 
আমরা মশার কামড় বলি । আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রকার মশা দেখা যায়। যথা- 
১) আনোফিলিস ২) কিউলেক্স ৩) এডিস। 

পুরুষ আ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু বহন করতে পারে না। এরা মানুষের 
রক্তৃও শুষে নিতে পারে না। এরা পাতা ও ফলমুলের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। স্ত্রী 
আযানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে। জীবাণু বহনকারী স্ত্রী আনোফিলিস 
মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি 
করতে থাকে । জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ 
লক্ষণগুলো হলো রোগীর 


- মাথা ও সমস্ত শরীরে ব্যাথা হয় 
_ ছেড়ে ছেড়ে স্বর আসে 
_ পাচ ছয় ঘন্টা পর ঘাম দিয়ে আপনা আপনি জবর ছাড়ে । 


রোগ বিস্প্যারে কীটপতঙ্গ ৮৯ 


কিউলেক্স মশা গোদ রোগের জীবাণু ছড়ায় । গোদ রোগ হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে 
যায় তবে বিশেষ করে পা বেশি ফুলে । কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বরের 
প্রকোপ ছিল না। বর্তমানে আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রী 
জাতীয় এডিস মশা ডেঙ্গু রোগের বাহক । এডিস মশার দেহে সাদা রঙের ফৌটা থাকে । 
লক্ষ করলে এ মশা চেনা যায়। ডেঙ্গু জ্বর দুই ধরনের । সাধারণ এবং হেমোরেজিক 
ডেঙ্গু। সাধারণ ডেঙ্গুর চেয়ে হেমোরেজিক ডেঙ্গু বেশি মারাত্মক ডেঙ্গু জ্বর হলে 
শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। চোখ, জিহ্বা, মাড়ি ও শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তক্ষরণ 
হয়। এ রোগ হলে রক্তের অনুচক্রিকা কমতে থাকে । রক্তের অনুচক্রিকা বেশি কমে গেলে 
অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। 


চিত্র: এডিস মশা চিত্র: ডেঙ্গু জরে আক্রান্ত রোগী 
মশার বাসস্থান 


তোমরা আগেই জেনেছ মশা যে সব রোগ ছড়ায় তা থেকে বাঁচার জন্য এর জন্মস্থান 
সম্পকে জানতে হবে । তোমরা তোমাদের নিকটতম পরিবেশে মশা কোথায় জন্মে লক্ষ 
কর। কোন খতুতে মশার প্রকোপ বাড়ে? কোন খতুতে মশার উপদ্রব কম হয়? ঘরের 
কোণায়, ঝোপঝাড়, অন্ধকার স্থান মশার বাসস্থান । মশা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে। 
ফেলে দেওয়া ভাঙা হাড়ি, কলসি, বোতল, টব, নারকেলের খোল ইত্যাদিতে কয়েক দিন 
ধরে পানি জমা থাকলে সেখানে সকল প্রকারের মশা ডিম পাড়ে তবে সে পানি পরিষ্কার 
হলে তাতে এডিস মশা ডিম পাড়ে । ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে । একটু খেয়াল করলে এ 
বদ্ধ পানিতে মশার বাচ্চাগুলোকে সাতার কেটে বেড়াতে দেখা যায় । তোমরা চিনতে না 
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পারলে শিক্ষক বা বড় অন্য কারো সাহায্য নাও। 

এবার তোমরা ঝরণা, নদী, পরিষ্কার পুকুরের পানি লক্ষ কর। এতে মশার বাচ্চা দেখতে 
পাচ্ছ কি? এর কারণ কী? তোমরা জান মশা বদ্ধ ও নোংরা পানিতে ডিম পাড়ে । যে 
পানিতে স্রোত আছে ও পরিষ্কার এ পানিতে মশা ডিম পাড়ে না। 


যে কোনো প্রাণীর বংশ বিস্তার রোধ করতে হলে এর জন্মস্থান নষ্ট করতে হবে । তাই 
প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে বাড়ির আশেপাশে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে । যদি 
এমন হয় যে নোংরা বদ্ধ পানিতে মশার বাচ্চা জন্ম নিয়েছে । তবে সেখানে কেরোসিন 
বা কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সাবধান! তোমরা ছোটরা কখনো এ 
কাজটি করবে না। অতি সাবধানে বড়রাই এ কাজটি করবেন । নারকেলের ছোবড়া, 
ভাঙা হাঁড়ি, কলসি, বোতল বা ফুলের টবে পানি জমতে দেবে না। এগুলো সবসময় নষ্ট 
করে ফেলবে অথবা উপুড় করে রাখবে । বাড়ির নালা বা ড্রেন পরিষ্কার রাখতে হবে। 
দিনের বেলায় মশা ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয়। তাই বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় ও 
বনজঙ্গল কেটে ফেলতে হবে । মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশারি টাঙিয়ে 
ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে । 


চিত্র: একজন মশারি ছাড়া ঘুমাচ্ছে ও একজন মশারি টাঙিয়ে ঘুমাচ্ছে 


রোগ বিস্প্ারে কীটপতঙ্ঞা ৯১ 


মাছি 


ক্ষতিকর কীট পতজ্গের মধ্যে মাছি অন্যতম ৷ গ্রীষ্মকালে নোংরা পরিবেশে পচা, বাসি 
খাবার, ময়লা আবর্জনা, পাকা ফলমুলের উপর মাছি ভনভন করতে দেখা যায়। প্রতি 
অসুখে মারা যায়। এসব রোগের বাহক হল মাছি। মাছি তার ডানা ও পায়ের সাহায্যে 
রোগজীবাণু বহন করে । মাছি আমাদের বড় শত্রু। মাছি যক্ষ্মা ও টাইফয়েড রোগের 
জীবাণুও বহন করে। দিনের বেলায় মাছির উৎপাত বেশি দেখা যায়। মাছি সাধারণত 
মানুষের মল, বমি, পশুর বিষ্ঠা, পচা, গলা নোংরা জিনিস খায়। খাবার খাওয়ার সময় 
এরা ঘন ঘন বমি ও মলত্যাগ করে । 


মাছির বাসস্থান 


তোমরা জেনেছ মাছি নানা রোগের বাহক । আরও জেনেছ মাছি পঁচা আবর্জনা, পঁচা গলা 
জীবজন্তুর দেহ, গোবরের স্তুপ ইত্যাদির উপর বাস করে এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। 
ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে ওখানেই বড় হয়। বাচ্চা মাছির ডানা ও পা থাকে না। বাচ্চা 
মাছি কীটের মতো নড়াচড়া করে। এরা খোলশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে । পরিণত হলে 
মাছির ডানা ও পা গজায় । এরা তখন উড়তে পারে । 

নিচের ছকটিতে মশা ও মাছির মধ্যের পার্থক্যগুলো লেখ ও শিক্ষককে দেখাও । 


মশা মাছি 


১। 
২। 
৩। 
৪। 


মাছির বংশ বৃদ্ধি রোধ 


মাছির জন্মস্থান ধ্বংস করতে পারলে এর বংশ বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব । আর এ কাজটা 
করতে হলে ঘর বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । খোলা স্থানে পচা বাসি খাবার, 
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ময়লা আবর্জনা, মলমুত্র ইত্যাদি ফেলা যাবে না। শহরে এগুলো ডাস্টবিনে ফেলতে 
হবে । গ্রামাঞ্চলে বাড়ি থেকে দূরে বড় গর্ত করে তাতে ময়লা আবর্জনা ফেলে মাটি চাপা 
দিতে হবে। তাহলে এগুলো পচে দুগর্্ঘ ছড়াবে না। বায়ুও দূষিত হবে না। তাছাড়া 
মাছি তার বংশবিস্তারের জন্য ডিম পাড়ার জায়গা পাবে না। যে সব স্থানে মাছি ডিম 
পাড়ে সেখানে মাঝে মাঝে ফিনাইল বা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে । 

এ তো গেলো মাছির বাসস্থান ও বংশবিস্তার রোধের উপায় । এবার এসো আমরা জেনে 
নেই কী কী নিয়ম মেনে চললে মাছির উপদ্রব ও তাদের দ্বারা ছড়ানো রোগ থেকে বাঁচতে 
পারি। 


_ নিজেদের ঘর বাড়ি বা বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । 

_ নালা বা ড্রেন পরিষ্কার রাখতে হবে এবং এতে মাঝে মাঝে ফিনাইল বা ডি.ডি-টি দিতে হবে। 
_ খোলা স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করা বন্ধ করতে হবে। 

_ পঁচা বাসি বা মাছি বসা খাবার খাওয়া যাবে না। 

অন্যান্য কীটপতঙ্গ 


মশা ও মাছির মতো আরো অনেক কীটপতঙ্ঞা আছে। যারা আমাদের ও উদ্ভিদের জন্য 
ক্ষতিকর ৷ যেমন- তেলাপোকা, ছারপোকা, উকুন, পামরি পোকা, বিছা পোকা ইত্যাদি। 
পামরি পোকা ধান গাছের ও বিছা পোকা পাট গাছের ক্ষতি করে। তেলাপোকা, 
ছারপোকা, উকুন আমাদের শরীরে রোগ ছড়ায় । এদের ক্ষতি থেকে বাচার প্রধান উপায় 
হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা । 


রোগ বিস্প্তারে কীটপতঙ্গ ৯৩ 


অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (২) দাও 
১। কোন মশার কামড়ে ডেঙ্গু জবর হয় ? 
ক) আানোফিলিস খ) কিউলেক্স 
গ) এডিস ঘ) স্ত্রী আ্ানোফিলিস 
২। স্ত্রী আনোফিলিস মশা কোন রোগের বাহক ? 
ক) ম্যালেরিয়া খ) ডেঙ্গু 
গ) গোদ ঘ) যক্ষা 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 
১। মাছি আমাদের বড় ................১০১, | 
RTT আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগজীবাণু বহন করে। 
511,275 রোগ হলে পা ফুলেযায়। 
চি 27845 মশা গোদ রোগ ছড়ায় । 
গ. ডানদিকের শব্দগুলোর সঙ্গে বাম দিকের যে শব্দগুলোর মিল আছে তা দাগ টেনে দেখাও 
বাম ডান 
মাছি কেরোসিন, কীটনাশক 
বদ্ধ পানিতে অনুচক্রিকা কমে যায় 
ডেঙ্গু জ্বর ডানা থাকে না 
মশামাছি ধ্বংস ম্যালেরিয়া 
গোদ রোগ মশা ডিম পাড়ে 
মশার বাচ্চার 
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ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 
১। কোন কোন স্থানে মশা জন্মে ? 
২। মাছিকীকীখায়? 
৩। মাছি কী কী রোগ ছড়ায় ? 
৪। মশা কী কী রোগ ছড়ায় ? 
৫। কোন কোন স্থানে মাছি জন্মে ? 
৬। এডিস মশা চেনার উপায় কী ? 
ঙ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। মশা দমনের উপায়গুলো বর্ণনা কর। 
২। মাছির বংশ বৃদ্ধি কীভাবে রোধ করা যায় ? 
৩। ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণগুলো লেখ । 
৪ | ডেঙ্গু জরে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ লেখ । 


অধ্যায় দশ 


প্রাথমিক চিকিৎসা 


দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা কী 


মনে কর তোমার এক বন্ধু স্কুলে আসার পথে রিকশা থেকে পড়ে হাটুতে ব্যথা পেয়েছে। 
আর এক বন্ধু ছুড়ি দিয়ে কাঁচা আম কাটার সময় হাত কেটে ফেলেছে । আরেক বন্ধু 
পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে গিয়েছিল । পাশে ওর বড় ভাই গোসল করছিলেন, 
তিনি ওকে পানি থেকে টেনে তুলেছিলেন। এ রকম সাতার জানা না থাকলে যে কেউ 
পানিতে পড়ে ডুবে যেতে পারে । পথ চলতে ব্যথা পাওয়া, কোনো কারণে হাত পা কাটা, 
সাতার না জানার জন্য পানিতে ডুবে যাওয়া এগুলো সবই দুর্ঘটনার উদাহরণ । দুর্ঘটনায় 
পড়ে একজন সুস্থ মানুষ মুহূর্তের মধ্যে অসুস্থ হতে পারে । দুর্ঘটনায় পড়লে দুত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা উচিত। দুর্ঘটনায় পড়া রোগীর জীবন বাচানোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় 
তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া উচিত। 
দুর্ঘটনায় পড়ে কেউ আহত হলে তাৎক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় তাকে 
প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। সকল দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা একরকম নয়। প্রাথমিক 
চিকিৎসা কেমন হবে তা নির্ভর করবে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে তার ওপর । 

নিচের ছকে নানা ধরনের দুর্ঘটনার একটি তালিকা তৈরি কর: 


ছক 


81৮ 
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হাত পা কেটে গেলে কী করতে হবে 

রবিন বিদ্যালয়ের মাঠে দৌড়ানোর সময় পড়ে গিয়ে পা কেটে ফেলল । এ অবস্থায় 
তোমার কী করা উচিত? সর্ব প্রথম ওর পা কতটুকু কেটেছে তা জানা দরকার । কাটা 
যদি বেশি না হয় তবে কাটা স্থান ডেটল বা স্যাভলন মিশানো পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে 
হবে । হাতের কাছে স্যাভলন বা ডেটল না থাকলে শুধু ফুটানো ঠান্ডা পানি দিয়ে কাটা 
স্থানটি ধুয়ে নিতে হবে। এবার ত্যান্টিবায়োটিক মলম তুলা অথবা পাতলা কাপড়ে 
লাগিয়ে কাটা স্থানে লাগাতে হবে । 


চিত্র: ক্ষত স্থান পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া হচ্ছে চিত্র: রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য ক্ষত স্থানটি 
কাপড় দিয়ে চেপে ধরা হয়েছে 

যদি ক্ষতটি বেশি গভীর হয় এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে তখন কী ব্যবস্থা নিতে হবে? 
এ অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলা অথবা পরিষ্কার পুরাতন কাপড় দিয়ে ক্ষত 
স্থানটি চেপে ধরতে হবে যেন রন্তু না ঝরে। ক্ষতটি যদি হাত বা পায়ের হয় তবে এ 
হাত বা পা একটু উচু করে রাখতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের কাছে 
নিয়ে যেতে হবে। রক্ত বন্ধ করার জন্য কাটা জায়গায় অন্য কোনো কিছু লাগানো উচিত 
নয়। 


প্রাথমিক চিকিৎসা ৯৭ 


পোড়া 

দুর্ঘটনার কারণে তোমার বা অন্য কারোর শরীরের যে কোনো অংশ পুড়ে যেতে পারে। 
তখন কী ব্যবস্থা নিতে হবে? প্রথমে দেখে নিতে হবে রোগীর শরীরের কোন অঙ্গের 
কতটুকু অংশ পুড়েছে এবং পোড়াটা কতটুকু গুরুতর । এরপর নির্ধারণ করতে হবে 
রোগীকে কিরূপ চিকিৎসা দিতে হবে । 

যখন একটি সম্পূর্ণ হাত বা পা, মাথা বা পিঠের অর্ধেকের বেশি পুড়ে যায় তখন 
অনেকখানি পুড়ে গেছে বলে ধরা হয়। এর চেয়ে কম পুড়লে, চামড়ার তৃকের কম অংশ 
পুড়েছে বলে ধরা হয়। 

যদি তৃকের অল্প অংশ পুড়ে যায় এবং ফোস্কা না পড়ে তবে আমরা ছেঁকা লাগা বলি। 
এক্ষেত্রে পোড়া জায়গাটা ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে । এতে ব্যথা কমবে আর 
পোড়া জায়গায় ক্ষতিও কম হবে । আর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। কোনো স্থান 
যদি বেশি পুড়ে যায় তাহলে সেখানে ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে এবং দুত ডাক্তারের কাছে 
নিয়ে যেতে হবে। 

তকে যদি কেবলমাত্র ফোস্কা পড়ে, তাহলে আস্তে আস্তে সাবান পানি দিয়ে পুড়ে 
যাওয়া জায়গাটা ধুয়ে নিতে হবে এবং পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে । 
কখনো ফোস্কা গলানো উচিত নয়। যদি ফোস্কা গলে গিয়ে থাকে তবে ফুটানো ঠান্ডা 
পানি ও সাবান দিয়ে জায়গাটা আস্তে আস্তে ধুয়ে নিতে হবে। পোড়া জায়গায় 
'জেনসিয়ান ভায়োলেট’ লাগাতে হবে । পোড়া জায়গাটা খোলা রাখতে হবে । পোড়া 
জায়গায় যেন মাছি না পড়ে সেদিক লক্ষ রাখতে হবে । 

যদি ফোস্কা পড়ে গলে যায় আর তাতে যদি পুঁজ হয় তখন কী করতে হবে? পটাশিয়াম 
পারম্যাঙ্গানেট পানিতে গুলে পরিষ্কার নরম পাতলা কাপড় দিয়ে খুব সাবধানে পোড়া 
স্থান পরিষ্কার করতে হবে। ওষুধটি পাওয়া না গেলে এক লিটার ফুটানো ঠান্ডা 
পানিতে এক চা চামচ লবণ মিশিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করে ধুতে হবে। ব্যাথা, পুঁজ, 
দুর্গন্ধ বা জবর থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে । 
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পানিতে ডোবা 


তোমরা খবরের কাগজে লঞ্চ বা নৌকা ডুবে মানুষের মৃত্যুর খবর জানতে পার। এ 
মানুষগুলো পানিতে ডুবে মারা যায়। পানিতে ডোবা রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিলে 
বাচানো সম্ভব । পানিতে ডোবা রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অতি জরুরি । 
চিকিৎসার পূর্বে দুইটি বিষয় লক্ষ করতে হয়। রোগীর জ্ঞান আছে কি না অথবা শ্বাস 
নিচ্ছে কি না। যদি মনে হয় রোগী শ্বাস নিচ্ছে না তবে তার মাথাটি বুক থেকে উঁচু করে 
ধরতে হবে এবং আধ মিনিট পর পর রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে ফু দিতে হবে । মাঝে 
মাঝে রোগীকে শ্বাস নেওয়ার জন্য সময় দিতে হবে । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে 
ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে । 

আর যদি রোগীর জ্ঞান থাকে তবে তাকে পানি থেকে খুব দ্রুত ওঠিয়ে ডাঙায় আনতে হবে । 
জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। নাক মুখের পানি মুছে দিয়ে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে 
দিতে হবে । রোগীর মাথা তার একটি হাতের উপর রেখে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে । 
দাঁতের ফাঁকে শক্ত কিছু একটা দিয়ে মুখ হা করে রাখতে হবে । পরিষ্কার ও নরম 
কাপড় দিয়ে মুখ ও গলার ভিতর পরিষ্কার করতে হবে । 


সর 


চিত্র: পিঠে চাপ দিয়ে পেট থেকে পানি বের করার দৃশ্য 


প্রাথমিক চিকিৎসা ৯৯ 


এবার রোগীর পেটের নিচে একটা বালিশ রাখতে হবে । চিত্রে যেমনভাবে দেখানো 
হয়েছে তেমনভাবে রোগীর দুই পা মাঝখানে রেখে তোমার দুই পা দুইপাশে দিয়ে হাঁটুর 
উপর বসতে হবে । এবার রোগীর পিঠের দুই পাশে হাত রেখে কিছুক্ষণ পর পর জোরে 
চাপ দিতে হবে । কয়েকবার চাপ দেওয়ার পর মুখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসবে । শ্বাস- 
প্রশ্বাস চালু হবে। যতশীঘ্ব সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে অথবা 
ডাক্তার ডেকে আনতে হবে । 

এরুপ দুর্ঘটনা আমাদের জীবনে যে কোনো সময় ঘটতে পারে । তাই এগুলোর প্রাথমিক 
চিকিৎসা সম্পকে আমাদের সবার জানা দরকার । তোমরা শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কয়েকটি 
দলে বিভক্ত হও প্রতিটি দলে পাঁচ/ছয় জন করে থাকবে । এবার তোমরা কেটে যাওয়া, 
পানিতে পড়া অথবা পুড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবে 
তা অভিনয় করে দেখাও । 


অন্শীলনী 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৬) দাও 
১। কোনো স্থান কেটে গেলে কী করতে হবে ? 
ক) ত্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে খ) ডিম ভেঙে মেখে দিতে হবে 
গ) কাপড় ও কেরোসিন লাগাতে হবে ঘ) গোবর ও কেরোসিন লাগাতে হবে 
২। কোনো স্থান বেশি পুড়লে কী করা উচিত ? 
ক) ঠান্ডা পানি ঢেলে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে খ) স্যাভলন ও ডেটল দিয়ে ধুতে হবে 
গ) ত্যান্টিবায়োটিক মলম দিতে হবে ঘ) গাঁদা ফুলের রস দিতে হবে 
৩। কোনো স্থান বেশি কেটে ফিনকি দিয়ে রত্তু পড়লে প্রথমে কী করতে হবে ? 
ক) দুর্বাঘাসের রস দিতে হবে খ) ডিমের সাদা অংশ মেখে দিতে হবে 
গ) কাপড় বা তুলা দিয়ে স্থানটি চেপে ধরতে হবে ঘ) ত্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে 


১০০ 


৪। 


খ. 


পানিতে ডোবা রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমে কী লক্ষ রাখতে হবে ? 
ক) রোগী বমি করেছে কি না খ) রোগীর পেটে পানি আছে কি না 


গ) শ্বাস নিচ্ছে কি না ঘ) হাত বা পা ভেঙে গেছে কি না 
শূন্যস্থান পুরণ কর 

১। ছেঁকা লাগা স্থান ----------- ডুবিয়ে রাখতে হবে। 

২। শরীরের কোনো স্থান বেশি পুড়ে গেলে প্রথমে ------------ ঢালতে হবে। 


৩। পানিতে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষ করতে হবে 


৪। দুর্ঘটনায় পড়ে একজন সুস্থ মানুষ মুহুর্তের মধ্যে ------- হতে পারে। 
৫। দুর্ঘটনায় পড়া রোগীর জীবন বাচানোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ---- করাকে ---- বলে। 


. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 


১। প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বুঝ ? 

২। শরীরের কোনো অংশ কম কেটে গেলে তুমি কী করবে ? 

৩। হাত বা পা বেশি কেটে গেলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ? 

৪। সীতার জানার প্রয়োজনীয়তা কী ? 

রচনামূলক প্রশ্ন 

১। পানিতে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে করা হবে ? 
২। শরীরের কোনো অংশ বেশি পুড়ে গেলে কী করতে হবে ? 


অধ্যায় এগার 


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি 


তথ্য 


তোমরা যারা মা-মুরগিকে তার মোরগ ছানাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছ তারা হয়তো 
একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ । মা-মুরগি যখনই একটু খাবার খুঁজে পায় তখনই সে তার 
গলা দিয়ে বিশেষ এক ধরনের শব্দ করে। সেই শব্দ শুনে মোরগ ছানারা ছুটে চলে আসে 
সেই খাবার খেতে আবার মা-মুরগি যখন আকাশে একটা চিলকে উড়তে দেখে তখন 
সে তার গলা দিয়ে ভিন্ন এক ধরনের শব্দ করে। সেই শব্দ শুনে সব মোরগ ছানারা তখন 
নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে পড়ে । তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কী ঘটছে। মা-মুরগি 
যখন খাবার খুজে পেয়েছে তখন সে তার গলা দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে সেই তথ্যটা 
তার বাচ্চাদের জানিয়ে দিচ্ছে । আবার যখন সে আকাশে একটা চিলকে উড়তে দেখেছে 
তখন সেই তথ্যটাও সে ভিন্ন একটা শব্দ করে বাচ্চাদেরকে জানিয়ে সাবধান করে 
দিচেছ। সোজা কথায় বলতে পারি মা-মুরগি তার গলা দিয়ে শব্দ করে তার বাচচাদের 
কাছে তথ্য পাঠাচ্ছে। 

মোরগ মুরগির মতো অন্যান্য পশুপাখিও তাদের নিজেদের কাছে নানারকম তথ্য পাঠাতে 
পারে। তোমরা শুনে হয়তো অবাক হবে পোকা মাকড়ও একে অপরের কাছে তথ্য 
পাঠায়। একটা মৌমাছি উড়ে উড়ে যখন একটা ফুলের বাগান খুঁজে পায় তখন সে সেই 
তথ্যটা অন্যান্য মৌমাছিদের দেবার জন্যে মৌচাকে ফিরে আসে । সেখানে এসে সে বাংলা 
চার বা ইংরেজি আটের (৪) মতো করে নাচতে থাকে । সেটা দেখে অন্যান্য মৌমাছিরা 
কোথায় যেতে হবে সেই তথ্যটুকু পেয়ে যায় । 

তোমরা বুঝতেই পারছ পশুপাখি বা পোকা মাকড়ের বুদ্ধি খুব বেশি না, তাদের খুব বেশি 
কিছু জানারও দরকার হয় না। তাই তাদের তথ্যগুলো হয় খুবই সাধারণ । সেই তথ্যটাও 
তারা একে অন্যকে জানায় খুবই সাদামাটা উপায়ে । পশুপাখি এবং পোকা মাকড়ের তুলনায় 
মানুষ অনেক বেশি উন্নত তাই তাদের তথ্যগুলোও হয় অনেক উন্নত। শুধু তাই না, মানুষ 
যখন একে অন্যকে সেই তথ্য পাঠায় সেই পদ্ধতিটাও হয় অনেক উন্নত। পশুপাখি বা পোকা 
মাকড় যখন একে অন্যকে কোনো তথ্য জানায় সেটা সবসময়ে হয় একই রকম। তথ্য পাঠানোর 


১০২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


জন্যে তারা নতুন কোনো উপায় ভেবে বের করতে পারে না। কিনতু মানুষের বেলায় 
সেটা অন্যরকম ৷ তারা তথ্য পাঠানোর জন্যে সব সময়েই নতুন পথ খুঁজে বের করছে। 
মানুষের তথ্য পাঠানোর এই উপায়গুলোর কথা জানলে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে । 


তোমরা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তথ্য বলতে কী বোঝানো হয়। যে কোনো 
বিষয়ের খবরাখবরই হচ্ছে তথ্য । বেঁচে থাকার জন্যে সবসময়েই আমাদের নতুন তথ্য 
জানতে হয়। যে কৃষক সে কেমন করে তার জমিতে পানি সেচ করবে তাকে সেই তথ্য 
জানতে হবে । যে শ্রমিক সে কেমন করে তার কলকারখানা চালাবে তাকে সেটা জানতে 
হবে । যে ছাত্র বা ছাত্রী তাকে পাঠ্যবই পড়ে প্রতিদিন নানারকম নতুন তথ্য জানতে 
হবে। যে ডাক্তার তাকে রোগব্যধি এবং চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য জানতে হবে । আবার যে 
ব্যবসায়ী তাকে কোন জিনিস কতো দামে কিনে আনতে হবে এবং কতো দামে বিক্রি 
করতে হবে সেটা জানতে হবে । এভাবে তুমি দেখতে পাবে সবাইকেই তার জীবনের 
সাথে মিল রেখে নানা রকম তথ্য জানতে হয় । আমাদের চারপাশে নানাভাবে সেই তথ্য 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে । প্রয়োজনে আমরা সেগুলো জেনে নেই। তোমরা মনে রেখো মানুষ 
শুধু যে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলো সংগ্রহ করে তা নয়, মানুষ অনেক 
নতুন তথ্যের জন্মও দিয়ে থাকে । সারা পৃথিবীতে অনেক মানুষ গবেষণা করে বা তাদের 
অভিজ্ঞতা থেকে নানা রকম নতুন তথ্যের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন রোগ শুরু হলে 
প্রথমে তার চিকিৎসার ওষুধ থাকে না, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তার ওষুধ বের করেন, 
পৃথিবীতে নতুন তথ্যের জন্ম হয়। এভাবে প্রতি মুহর্তে আমাদের চারপাশে নতুন তথ্যের 
জন্ম হচ্ছে- এর কোনো শেষ নেই। 

তথ্য যোগাযোগ 

মনে কর আবহাওয়া দফতরের মানুষেরা একদিন উপগ্রহ থেকে পাঠানো একটা ছবি দেখে 
জানতে পারল যে বঙ্গোপসাগরে একটা ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়েছে। শুধু তাই নয় দেখা গেলো 
ঘূর্ণিঝড়টা উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে। আবহাওয়া দফতরের মানুষজন যদি এই তথ্যটা 
নিজেদের ভিতরেই রেখে দেয়, যদি অন্য কাউকে না জানায় তাহলে কী হবে? তাহলে হয়তো 
ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে। কিন্তু আবহাওয়া দফতরের মানুষজন যদি সাথে 
সাথে ঘূর্ণিঝড়ের তথ্যটা রেডিও টেলিভিশন দিয়ে সকল মানুষকে জানিয়ে দেয় তাহলে হাজার 


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০৩ 


হাজার মানুষ বেঁচে যেতে পারবে । ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই তারা সরে যেতে পারে কিংবা 
আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যেতে পারে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ একটা তথ্য কিনতু হাজার 
হাজার মানুষের প্রাণ বাচাতে পারে । তবে প্রাণ বাচানোর জন্যে সেই তথ্যটাকে প্রচার 
করতে হয় বা যোগাযোগ করতে হয়। যার অর্থ তথ্য যেরকম খুব গুরুত্ৃপূর্ণ সেই 
তথ্যটাকে অন্যের কাছে পৌছানোর জন্যে যোগাযোগ করাটাও তার সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
আমরা আমাদের চারপাশে তথ্য যোগাযোগের উদাহরণ দেখতে পাই। একজন কৃষক যদি 
তার চাষের জমিতে পোকা দেখতে পায় তাহলে সেই পোকা দূর করার তথ্যের জন্যে তাকে 
কৃষি দফতরে যোগাযোগ করতে হয়। একটা ফ্যান্টরির কোনো যন্ত্র ভেঙে গেলে শ্রমিককে 
তার প্রকৌশলী দফতরে যোগাযোগ করতে হয়। একটা ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো একটা 
বই তার এলাকায় খুঁজে না পায় তাহলে তাকে শহরের লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করতে হয়। 
একজন ব্যবসায়ীকে কম দামে তার মালপত্র কেনার জন্যে কোথায় সেটা সস্তায় পাওয়া 
যায় তার জন্যে যোগাযোগ করতে হয় । প্রবাসী শ্রমিক তার পরিবারের খোজ নেবার জন্যে 
অনেক দূর দেশ থেকে নিজের দেশে যোগাযোগ করে । 


সবাই তার নিজস্ব উপায়ে একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় করার জন্যে যোগাযোগ করে থাকে। 
আধুনিক পৃথিবীতে তথ্য যোগাযোগ খুবই 
গুরুত্পূর্ণ একটা বিষয়। এখন তথ্য 
বিনিময়ের যে রকম নানা উপায় বের হয়েছে 
আগে সেটা ছিল না। আগে তথ্য পাঠানোর 
জন্যে একজন মানুষকেই সেই তথ্যটা নিয়ে 
যেতে হতো। মানুষটা যত তাড়াতাড়ি যেতে 
পারতো তথ্যটাও তত তাড়াতাড়ি 
পৌছাতো ৷ মাঝে মাঝে কোনো মানুষকে না 
পাঠিয়েই তথ্য পাঠানোর চেষ্টা করা হতো। 
হয়তো সিংগা ফুঁকে বা বড় ঢোল বা দামামা নি 
বাজিয়ে তথ্য পাঠানো হতো । আমেরিকার চিত্র : রা 
রেড ইন্ডিয়ানরা আগুন জ্বালিয়ে তার ধোয়া বাড়িয়ে কমিয়ে একভাবে দূরে তথ্য পাঠাতো | 


১০৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


তোমরা বুঝতেই পারছ এভাবে শুধুমাত্র খুব সহজ দুই একটা তথ্য পাঠানো যেতো । 
জটিল কোনো তথ্য এভাবে পাঠানো যেতো না। অনেক সময় কাগজে কিছু একটা লিখে 
পোষা কবুতরের পায়ে সেটা বেঁধে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হতো। পোষা কবুতর তার 
নিজের আস্তানায় ফিরে গেলে সেই মানুষ তথ্যটি পেয়ে যেতো । এভাবে জটিল এবং 
প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো গেলেও সেটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পাঠানো যেতো । 
একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে তথ্য পাঠানোর কোনো সহজ উপায় ছিল না। 
কাজেই অনেকদিন মানুষ নিজেরাই তথ্য বহন করে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে 
তখন মানুষ এই যানবাহন ব্যবহার করে আরো তাড়াতাড়ি তথ্য নিয়ে যেতে পেরেছে। 
যখন বিমান আবিষ্কার হয়েছে তখন বিমানে করে মানুষ দূর দূরা$|রে তথ্য নিয়ে 
গেছে। 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি 
১৮৩৭ সালে তথ্য যোগাযোগের ব্যাপারে একটা বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়েছিল । 
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তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০৫ 


স্যামুয়েল মোর্স নামে একজন বিজ্ঞানী তারের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার 
করে তথ্য পাঠানোর একটা উপায় আবিষ্কার করলেন । এই পদ্ধতিটার নাম টেলিগ্রাফ । 


এই টেলিগ্রাফ ব্যবহার করে মানুষ তারের ভিতর দিয়ে তথ্য পাঠাতে শুরু করলো। বৈদ্যুতিক 
সংকেত মুহূর্তের মাঝে অনেক দূর চলে যেতে পারে বলে টেলিগ্রাফ ব্যবহার করে মানুষ 
শতশত মাইল দূরে তথ্য পাঠাতে শুরু করলো । এই প্রথমবার মানুষ তথ্য পাঠানোর জন্যে 
অন্য একজন মানুষকে ব্যবহার না করে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করলো । 


বিজ্ঞানের ব্যবহার হচ্ছে প্রযুত্তি। বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞান এবং জ্ঞান কখনো খারাপ হতে 
পারে না । কিন্তু প্রযুক্তি ভালো এবং খারাপ দুইই হতে পারে । অনেক খারাপ প্রযুক্তি দিয়ে 
মানুষের ক্ষতি করা হয়েছে, পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে মানুষ বেশির ভাগ 
সময়েই প্রযুক্তিকে ভালো কাজে ব্যবহার করেছে- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে তার 
সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ । টেলিগ্রাফ ব্যবহার করে প্রথমে একটা একটা করে অক্ষর 
কথা পাঠানো শুরু হলো । শত শত মাইল দূরে থেকেই তখন একজন মানুষ অন্য মানুষের 
সাথে কথা বলতে শুরু করলো । 
টেলিফোনে কথা বলার 
জন্যে আগে টেলিফোনের 
তার বসাতে হয়, তাই 
বিজ্ঞানীরা তার ছাড়াই তথ্য 
পাঠানো যায় কিনা তার 
চেষ্টা করতে লাগলেন। 
১৯০১ সালে ইতালীর 
বৈজ্ঞানিক মার্কনি এবং 
বাঙালী বৈজ্ঞানিক স্যার 
জগদীশ চন্দ্র বসু তার ছাড়া 
আবিষ্কার করেছিলেন । চিত্র: বেতার প্রযুক্তির যোগাযোগ যন 


১০৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


এই পদ্ধতিটাকে বাংলায় বেতার এবং ইংরেজিতে ওয়্যারলেস প্রযুক্তি বলা হয়। তোমরা 
নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ তথ্য পাঠানোর জন্যে কোনো তারের দরকার হয় না বলে 
এই পদ্ধতিটি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্যে একটা অনেক বড় মাইল ফলক । 

ধীরে ধীরে এই প্রযুক্তির আরো অনেক উন্নতি হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা 
রেডিও টেলিভিশন পেয়েছি। এখন আমাদের প্রায় সবার হাতেই মোবাইল ফোন থাকে, 
সেটিও বেতার প্রযুক্তির একটা অবদান। এত বড় প্রযুক্তির আবিষ্কারকদের একজন 
আমাদের বাঙালী বৈজ্ঞানিক, সেটি আমাদের জন্যে অনেক গর্বের বিষয় । 


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপারে যে যন্ত্রটি একটা বিপ্লব করে ফেলেছে তার নাম 
হচ্ছে কম্পিউটার । প্রথমে কম্পিউটার হিসাব করার জন্যে তৈরি হলেও এখন 
লেখালেখি করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, গান শুনতে পারে, এমন কি গণিতের 
জটিল সমস্যার সমাধানও করতে পারে । 

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা একটা কম্পিউটারের সাথে আরেকটা কম্পিউটারের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা করে দিতে শুরু করেছেন। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার 
একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়েছে। এটাকে বলা হয় কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক । 
পৃথিবী জোড়া এই কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক দিয়ে এখন একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় 
করতে পারে। এই পদ্ধতিটার নাম ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেটকে বলা যায় নতুন 
পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রযুক্তি । 

এখন তুমি ইচ্ছে করলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে কোনো 
একটা তথ্য নিয়ে আসতে পারবে । আবার ইচ্ছে করলে তোমার একটা তথ্যও পৃথিবীর 
যে কোনো প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারবে । যে কোনো তথ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে খুব 
সহজেই পাওয়া যায় বলে সারা পৃথিবীর মানুষই এখন ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করতে 
শুরু করেছে। 


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্‌ 


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির এই রূপটি আমাদের পৃথিবীটাকে নতুনভাবে পরিবর্তন করে 
দিচ্ছে। তুমি কি এই পরিবর্তনে অংশ নিয়েছ? অংশ নিতে চাও? 


অন্শীলনী 


টু 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (৭) দাও 
১। কোনটি সত্য নয়? 
ক. ও নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে। 
খ. মানুষ তথ্য পাঠানোর জন্যে নতুন তথ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। 
গ. নতুন তথ্য জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। 
ঘ. বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের তথ্য জানতে হয় । 


১০৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


২। আগে তথ্য আদান প্রদান করার জন্য কোন প্রাণীকে ব্যবহার করা হতো? 


ক. খরগোস খ. বিড়াল 
গ. বাজপাখি ঘ. কবুতর 
৩। কোনটিতে বেতার প্রযুক্তি ব্যবহার হয়? 
ক. ক্যাসেট প্লেয়ার খ. সেলাই মেশিন 
গ. রেডিও ঘ. টেলিগ্রাফ 
৪ । কোনটি সঠিক নয়? 


ক. টেলিগ্রাফে অক্ষর পাঠানো হয় 

খ. টেলিফোনে কথা পাঠানো হয় 

গ. রেডিওতে ছবি পাঠানো হয় 

ঘ. টেলিভিশনে কথা ও ছবি পাঠানো হয়। 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 

১। বেতার প্রযুক্তির আবিষ্কারক ছিলেন মার্কনি এবং ............... | 

২। পৃথিবী জোড়া কম্পিউটার নেটওয়ার্কে তথ্য পাঠানোর প্রযুক্তির নাম ............ 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 

১। আমাদের জীবনে তথ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? 

২। দুটি ভালো প্রযুক্তি এবং দুটি খারাপ প্রযুক্তির উদাহরণ দাও । 


৩। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে মানুষের প্রাণ বাচানো যায়? 


অধ্যায় বার 


জনসংখ্যা ও পরিবেশ 


তোমরা জেনেছ যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা জায়গার তুলনায় অনেক বেশি। দেশের 
জনসংখ্যা দিন দিন আরো বেড়েই চলেছে । তোমরা আরো জেনেছ যে অধিক জনসংখ্যা 
দেশে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি করে। দেশে খাদ্যের অভাব হয়। অধিক জনসংখ্যার 
কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুষিত হয়। বায়ু, পানি দূষিত হয়ে পড়ে। 
জেনেছ। এ অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যার কারণে আরো কীভাবে পরিবেশ দূষিত হয় সে 
সম্পর্কে জানব। 


পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার আগে আমরা জনসংখ্যার কিছু 
তত্ত্ব ও তথ্য জেনে নেই। আমরা জানব জনসংখ্যা কী, কোনো দেশের জনসংখ্যা কীভাবে 
নির্ণয় করা হয়। জনসংখ্যার ঘনতৃ কী এবং কীভাবে জনসংখ্যার ঘনতৃ নির্ণয় করা হয়। 
কোনো দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কী এবং মাথাপিছু আয় কীভাবে নির্ণয় করা 
হয়। মাথাপিছু জমি কীভাবে নির্ণয় করা হয়। 


আদমশুমারী রিপোর্ট ২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ৩০ 
হাজার । এর অর্থ সারা বাংলাদেশে সব বয়সের যত নারী, পুরুষ, কিশোর কিশোরী, শিশু 
বসবাস করছে তাদের মোট সংখ্যাই হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা। সুতরাং আমরা 
বলতে পারি যে একটি দেশে নারী পুরুষ মিলে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক যত 
লোক বসবাস করে তাদের মোট সংখ্যাকে এ দেশের জনসংখ্যা বলে। আর কোনো 
দেশের জনসংখ্যা জানার জন্য লোক গণনাকে আদমশুমারী বলে। আদমশুমারী 
সাধারণত দশ বছর পর পর হয়। 
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আদমশুমারীর মাধ্যমে যে কেবল দেশের মোট জনসংখ্যা জানা যায় তা নয়। কোনো 
দেশের আদমশুমারী থেকে আমরা সে দেশের নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, 
স্বাক্ষর - নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও জানতে পারি। এ ছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত 
লোকের সংখ্যা, আর্থ সামাজিক অবস্থা, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার ঘনতৃ এবং 
হ্রাসবৃদ্ধি ও গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য আদমশুমারী থেকে জানা 
যায়। 

তোমরা জান যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলা জনগণের খাদ্যের জন্য 
বনের উদ্ভিদ কেটে চাষের জমি তৈরি করতে হচ্ছে। পৃথিবীতে গাছপালা ও বনভূমির 
পরিমাণ এ কারণে দিন দিন কমছে। বনভূমি ও গাছপালা কমে যাওয়ার জন্য বাযুতে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। 

বাযুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে বায়ুর উত্তাপ তত বাড়তে 
থাকবে । বিগত বছরগুলোতে জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, যানবাহন, কলকারখানাও 
বেড়েছে। অন্যদিকে গাছপালা, বনভূমি কমেছে। এর ফলে বায়ুতে কাবর্ন ডাইঅক্সাইডের 
পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুতে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকাতে বায়ুর 
তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্বকালে এ কারণে আজকাল গরম অনেক বেশি 
অনুভূত হয়। অন্যদিকে শীতকালে ঠান্ডা কম অনুভূত হয়। বনভূমি ও গাছপালা কমে 
গেলে বৃষ্টিপাত কমে যায় । এর ফলে জলবায়ুতে পরিবর্তন হতে পারে । 

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জনসংখ্যা বাড়লে কীভাবে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর 
পরিবর্তন হতে পারে । 

তোমরা জেনেছ যে জনসংখ্যা বাড়লে কলকারখানা বাড়ে । কলকারখানার বর্জ্য বা ফেলে 
দেওয়া জিনিস বিভিন্নভাবে নদীনালা খালবিলের পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। 


জনসংখ্যা ও পরিবেশ ১১১ 


চিত্র: মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ (কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা) 


আবরণ থাকলে মাটি সহজে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ, বন্যায় ক্ষয় হয়ে ধুয়ে যায় না। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কোনো অঞ্চলের বনভূমি গাছপালা কমে গেলে সে অঞ্চলে ভূমি 
ক্ষয় হয়ে ধুয়ে যায়। মাটি তখন অনূর্বর হয়ে পড়ে । চাষ করে ফসল ফলানো সম্ভব হয় 
না। এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য মাটির সাথে মিশে মাটি দূষিত করে । 

জনসংখ্যা বাড়লে পরিবেশের ওপর কী কী প্রতিক্রিয়া হয় তোমরা জেনেছ। জনসংখ্যা 
বাড়লে তার প্রভাব আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তুমি যে বিদ্যালয়ে 
পড়ছ সে বিদ্যালয়ও কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবমুক্ত নয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি 
ভালোভাবে বুঝতে পারবে । 

জনসংখ্যা বাড়লে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও বাড়ে । এসব ছেলে মেয়েদের 
ভর্তির জন্য বিদ্যালয়গুলোতে তখন ভীষণ ভিড় হয়। অনেক ছেলেমেয়ে তাদের 
পছন্দমত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। বিদ্যালয়গুলো বেশি ছেলেমেয়ে ভর্তি করতে 
বাধ্য হয়। 


বিদ্যালয়ে বেশি ছেলেমেয়ে ভর্তি হলে বিদ্যালয়েও নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ক্লাসে 
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ছেলেমেয়েদের বসার জায়গার অভাব হয়। জায়গা করার জন্য ক্লাসের বেঞ্চগুলোতে 
শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসে । বেঞ্চে বই খাতা রেখে লেখার জায়গা পাওয়া যায় না। 
ক্লাসে ছাত্রছাত্রী বেশি হলে শিক্ষকদের পড়াতেও অসুবিধা হয়। শিক্ষার্থীদের সবার প্রতি 
সমান যত নিতে পারে না। এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়। 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রে অনেক সময় 
বিদ্যালয় অপরিষ্কার হয়ে পড়ে । বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । 


অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (খ) দাও 
১। আদমশুমারী কত বছর পর পর হয় ? 
ক) পাচ খ) দশ 
গ) পনের ঘ) কুড়ি 
২। বনভূমি ও গাছপালা কমে গেলে কী হয় ? 
ক) বৃষ্টিপাত বাড়ে খ) শীতে ঠান্ডা বাড়ে 
গ) তাপমাত্রা বাড়ে ঘ) অক্সিজেন বাড়ে 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। জনসংখ্যা বাড়লে বনভূমি --------------- যায়। 
২। বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত ঠিক রাখে---------- 
৩। কলকারখানার ধোয়া -------------- দূষিত করে। 
৪ । কলকারখানার বর্জ্য --------- ETT দূষিত করে। 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? 
২। আদমশুমারী বলতে কী বুঝ? 


৩। গাছপালা ও বনভূমি কমে গেলে কী হয় লেখ ? 

৪। বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত কীভাবে ঠিক থাকে লেখ। 
৫। জনসংখ্যা বাড়লে পানি কীভাবে দূষিত হয় লেখ ? 

৬। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়লে কী কী অসুবিধা হয় উল্লেখ কর। 


২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪-বি 


TG) A) বাক এ ৰ 
টি আওতার সরকার কর্তৃক বিনামৃদ্যে বিতরণের বি 


